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লোকমুখে প্রসিদ্ধ ভিত্তিহীন হাদীসসমূহের উপর হাদীস শাস্ত্রের 
আলোকে রচিত একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ 


001716115 


জরুরী জ্ঞাতব্য 
* গ্রন্থটির নাম 'প্রচলিত জাল হাদীস* বলে এর সব হাদীসই জাল ও 
মওযূ নয়; বরং এতে সংশ্রিষ্ট বিষয়ের অনেক সহীহ হাদীসও স্থান 
পেয়েছে। তাই এ গ্রন্থে আছে বলেই কোন হাদীসকে জাল বলে 
দেওয়ার কোন অবকাশ নেই; বরং হাদীস সম্পর্কিত আলোচনা 


অবশ্যই পড়তে হবে; যদিও বাহ্যিক আলামতস্বরূপ জাল ও 
মওষযুগ্তলোকে কালো-মোটা অক্ষরে নম্বরসহ লেখা হয়েছে। 


* জাল ও ভিত্তিহীন রেওয়ায়াত সম্পর্কে ৩৩-৭৮পৃষ্ঠা পর্যন্ত গুরুততৃপূর্ণ 
ভূমিকা রয়েছে যা মূল গ্রন্থে প্রবেশের পূর্বেই ভালভাবে পড়ে 
নেওয়া খুবই জরুরী । . 

* আলোচিত ভিত্তিহীন ও জালরেওয়ায়াতসমূহ $ ৮১-২৩৩ পৃষ্ঠা 

* নূর ও বাশার এবং নূরের হাদীস সম্পর্কে তত্ব ও তথ্যপূর্ণ আলোচনাঃ 

১৯৭-২৪৩ পৃষ্ঠা 
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শিপ ৮ এশি ৬০০ 01 উ5 1০ জে 
“কারো মিথ্যাচারী হওয়ার জন্যে এতটুকুই যথেষ্ট যে, 
সে যা কিছু শোনে (সত্যমিথ্যার যাচাই ছাড়া) তাই বর্ণনা 


করে।” 
-সহীহ্‌ মুসলিম $ ১/৮, হাদীস ৫, সুনানে আবু দাউদ ৪ ২৬৮১, হাদীস ৪৯৮২ 
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প্রচলিত 
জাল হাদীস 


মাওলানা মুতীউর রহমান 


তত্বাবধান ও নির্দেশনা 
মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক 


মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা 
(গবেষণামূলক উচ্চতর ইসলামী শিক্ষা ও দাওয়াহ প্রতিষ্ঠান) 
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প্রচলিত 
জাল হাদীস 
মাওলানা মুতীউর রহমান 


তত্বাবধান ও নির্দেশনা 
মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক 


প্রকাশক £ মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা 
(গবেষণামূলক উচ্চতর ইসলামী শিক্ষা ও দাওয়াহ প্রতিষ্ঠান) 


৩০/১২, পল্পবী, ঢাকা-১২১৬, ফোন £৮০৫০৪১৮,০১৫৫২-৪৩৩৮৭২ 


১ম প্রকাশ £ রজব ১৪২৪ হিজরী 
সেপ্টেম্বর ২০০৩ ঈসায়ী 


ইসলামী টাওয়ার (দোকান নং ৩) 

১১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ 

মোবাইল : ০১৭১৪-২৬৩৯৪১ 

* মাকতাবাতুল আশরাফ 
ইসলামী টাওয়ার, দৌকান নং ৫ 

১১, বাংলাবাজার: ঢাকা-১১০০ 

ফোন : ৭১৬৪৫২৭, ০১৭১২-৮৯৫৭৮৫ 


* বাহমানিয়া লাইব্রেরী 


সুপার মার্কেট, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭ 
মোবাইল : ০১৭১১-৪৬৪০৭১ 


[৮ 17774 বকা লুজ 01৮] 2 পিকের কা ঢা 
[২৮7 পচা ঘাটতি) হয গা খিক পিঢটিডাপাপ ক) এ) পচা ঝি 

81116111891) পা: ১4 127158৯2010 10527 2119171207৮ চোখ 
15177178508 71078 855588খের 60002া0োর আখ 025) 30112, 2৮17-80, 
10720571216, বাত :8050%18, পিটেডা নত 2 01552433872 

হস 2 যা, 19500 0.9. $ ৮০০০০০০ 
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মারকাযুদ্দাওয়াতিল ইসলামিয়া ঢাকা-এর তত্তীবধায়ক, শাইখুল হাদীস হযরত 
মাওলানা আব্দুল হাই পাহাড়পুরী দামাত বারাকাতুহুম-এর 


2 3 : টি 
প০৮০ 


আল-হামদুলিল্মাহ, “মারকাযুদ্দাওয়াতিল ইসলামিয়া ঢাকা" বিভিন্ন 
সীমাবদ্ধতা সত্তেও আল্লাহর রহমতে নির্ধারিত কর্মসূচী বাস্তবায়নে ধীরে ধীরে 
অগ্রসর হচ্ছে। আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া যে, ইতিমধ্যেই 'দারুত তাসনীফ' 
থেকে গুরুতৃপূর্ণ বেশকিছু কিতাব প্রকাশিত হয়ে পাঠকমহলে সমাদৃত 
হয়েছে । আরো কিছু কিতাবের পারুলিপি তৈরি হয়ে আছে; আল্লাহ রাব্বুল 
আলামীনের তাওফীক হলে সেগুলো প্রকাশ করা যাবে। 

এখন 'প্রচলিত জাল হাদীস" নামে যে কিতাবটি প্রকাশ করার তাওফীক 
হয়েছে এর রচনা ও প্রচার সময়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন ছিল। 

এই কিতাব সম্পর্কে আমার কোন কিছু বলার নেই। দেশবরেণ্য 
উলামায়ে কেরামের মূল্যবান অভিমত থেকেই পাঠকবৃন্দ এর গুরুত্ব ও 
প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে পারবেন। 

আল্লাহ পাক এই প্রতিষ্ঠান ও এর আসাতিযা, তালাবা এবং এর সাথে 
সংশ্লিষ্ট সবাইকে কবুল করুন এবং এই কিতাবটি রচনা ও প্রকাশের ব্যাপারে 
ষারা সামান্যতম শ্রমও দিয়েছেন আল্লাহ পাক তাদের সরাইকে জাযায়ে 


আব্দুল হাই (পাহাড়পুরী) 
২৬/০৮/১৪২৪ হিজরী 
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বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদের খতীব, প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন, 
আল-আল্লামাতুল মুহাক্কিক হযরত মাওলানা উবায়দুল হক সাহেবের 


্ 


০ 
৮ -০ স্জার্তি লালা 


আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অসংখ্য শুকরিয়া যিনি নিজেই এই ছ্বীনের 
হেফাযত ও সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছেন। অসংখ্য দরূদ ও সালাম বর্ষিত 
হোক রাসূলে আরাবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
উপর এবং তার আল ও আসহাবের উপর | 

আল্লাহ রাববুল ইযযত এই দ্বীন ও শরীয়তকে সর্বশেষ ও চূড়ান্ত দ্বীন 
হিসেবে মনোনীত করেছেন । কিয়ামত পর্যস্ত এই শরীয়তের বিধানই বলবৎ 
থাকবে। তাই এই ছীন ও শরীয়তের ভিত্তিসমূহও কিয়ামত পর্যন্ত সংরক্ষিত 
থাকবে। এর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িতৃও খোদ আল্লাহ তাআলাই নিয়েছেন। 
তাআলা যুগে যুগে বিভিন্নভাবে হাদীস সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন। এরই 
ধারাবাহিকতায় উলামায়ে কেরাম ও মুহাদ্দেসীনে ইযাম বিভিন্মুখী অকল্পনীয় 
খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। রচনা করেছেন হাদীসশান্ত্রের সকল বিভাগে 
অসংখ্য গ্রন্থ। যুগ ও জাতির চাহিদা পূরণে তারা ছিলেন সদা-সচেষ্ট । যখনই 
হাদীসের উপর ইসলাম বিদ্বেষী, অর্বাচিন ও বাতিল পন্থীদের আক্রমণ এসেছে 
তখনই তারা আছায়ে মুছা হাতে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন এবং বর্ণনা ও 
লেখনীর মাধ্যমে তা প্রতিহত করেছেন। উলামা ও মুহাদ্দেসীনে কেরামের 
প্রচণ্ড প্রতিরোধের মুখে বাতিলের সকল ষড়যন্ত্র নস্যাত হয়ে গেছে। 
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[সাত 

আমি শোনে খুশী হয়েছি যে, “মারকাযুদ্দাওয়াতিল ইসলামিয়া ঢাকার 
রচনা বিভাগ 'প্রচলিত জাল হাদীস" নামে একটি পুস্তক তৈরী করেছে। বহু 
দিন থেকেই বাংলা ভাষায় এ ধরণের বইয়ের অভাব প্রকটভাবে অনুভূত 
হচ্ছিল। আশা করি বইটির মাধ্যমে বহুদিনের এ শূন্যতা কিছুটা হলেও পূর্ণ 
হবে এবং পাঠক-পাঠিকাগণ এর মাধ্যমে সঠিক পথের সন্ধান পাবেন। 

এ বইয়ে যে সব রেওয়ায়াত ও বর্ণনা বাতিল, মিথ্যা ও জাল বলে উল্লেখ 
করা হয়েছে তা নিজেদের থেকে নয়; বরং বিজ্ঞ ও প্রখ্যাত 
হাদীসবিশারদগণের উদ্ধৃতিতেই উপস্থাপন করা হয়েছে। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট 
বিষয়ে কোন সহীহ হাদীস থাকলে তা বরাত সহ উল্লেখ করা হয়েছে। তাই 
বাতিল, মিথ্যা ও প্রচলিত জাল হাদীস পরিহার করত সেগুলোর প্রতি 
মনোনিবেশ করা উচিত। 

হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে আমাদেরকে জানতে হবে তা সত্যিই 
হাদীসে রাসূল কিনা । নতুবা উদাসীনতা ও অসাবধানতার কারণে আমরা 
মিথ্যাচারী সাব্যস্ত হব। হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে ঃ 

৮৮০ ৩ ০ ৬০৮01 ৪000 জে 

“কারো মিথ্যাচারী হওয়ার জন্যে এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা কিছু শোনে 
(সত্যমিথ্যার যাচাই ছাড়া) তাই বর্ণনা করে।” -সহীহ মুসলিম £ ১/৮, হাদীস 
৫, সুনানে আবু দাউদ £ ২/৬৮১, হাদীস ৪৯৮২ 

আর জেনে-শুনে মিথ্যা বর্ণনা করার তো প্রশ্নই আসে না। এ সম্পর্কে 

১০4১ ১] ৯65 ৮০5 ৯০1 ০8 ৮০৯ ভোট ৩০৬৯ ০ 

“যে ব্যক্তি আমার নামে বুঝে-শুনে মিথ্যা হাদীস বর্ণনা করবে সেও 
মিখ্যাচারীদের একজন ।” -সহীহ মুসলিম £ ১/৬ 

আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে হাদীসের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন 
করে সহীহ হাদীসের প্রচার-প্রসারের তাওফীক দান করুন; আমীন । 


উবায়দুল হক 


১.৬. ০২ ইং 
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শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানী রেহঃ)-এর বিশিষ্ট 
খলীফা, বাংলার মাদারে ইল্মী-জামিআ আহলিয়া দারুল উলৃম মুঈনুল 
দামাত বারাকাতুহুম-এর 


অভিমত 
তি ৮০ 


1১০4 ৩ ০০০| 02001 ৯১৮০ পেত (পাও ৪৪5 4০ ০৮1 

ইলমের ইতিহাস যারা জানেন তাদের কারো অজানা নয় যে, বিভিন্ন 
প্রকৃতির লোকেরা নানা উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
ব্যাপারে এমন সব কথা প্রচার করেছে যা তার থেকে প্রমাণিত নয় । কতক 
ধর্মোদ্রোহী তো অসংখ্য উদ্ভট, ভিত্তিহীন ও বাতিল কথাকে হাদীসে রাসূল 
নামে মানুষের মাঝে চালিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা করেছে। কিন্তু আল্লাহ 
তাআলা নিজেই এই দ্বীন হেফাযতের দায়িত্‌ নিয়েছেন। তাই হাদীস ও 
সুন্নাহ-যা দ্বীন ও শরীয়তের দ্বিতীয় মৌলিক ভিত্তি এবং যা ব্যতীত দ্বীনের পূর্ণ 
পরিচয়, দ্বীনের আমলী নমুনা প্রত্যক্ষ করা অসম্ভব-এর হেফাযত ও 
সংরক্ষণের জন্য আল্লাহ তাআলা প্রতি যুগেই এমন নিবেদিতপ্রাণ শাস্রজ সৃষ্টি 
করেছেন ধারা হাদীসের আমানত যথাযথভাবে সংরক্ষণ করেছেন; ধারা 
দাজ্জাল ও মিথ্যুকদের মিথ্যা, বানোয়াট, উদ্ভট ও জালিয়াতি মানুষের সামনে 
প্রকাশ করে দিয়েছেন। 

উক্ত উদ্দেশ্য সাধনে তারা বিভিন্ন প্রকারের নিখাদ খেদমত আঞ্জাম দেন। 
তাঁদের বিভিন্নমুখী খেদমতের একটি এই যে, শুধু বানোয়াট ও জাল 
বর্ণনাসমূহের প্রকৃত অবস্থা মানুষের সামনে তুলে ধরার জন্য তারা রচনা 
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নয়া 

করেন বহু গ্রন্থ । ফলে মানুষ সে সকল গ্রন্থের মাধ্যমে বানোয়াটকে বানোয়াট 
হিসেবে জানতে পেরেছে। 

এতদিন বাংলা ভাষায় এ ধরনের কোন কিত্তাব ছিল না। আল্হামদু 
লিল্লাহ, অত্যন্ত আনন্দের কথা যে, মারকাযুদ্দাওয়াতিল ইসলামিয়া ঢাকা-এর 
রচনা বিভাগের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে বাংলা ভাষায় একটি তাহকীকী পুস্তক 
প্রভুত করা হয়েছে। এ পুস্তকের প্রতিটি কথা “মুহাক্কিক', বিজ্ঞ ও 
হাদীসপরখবিদদের বরাতে লেখা হয়েছে। পুস্তকটির প্রথম খণ্ড আপনাদের 
হাতে তুলে দেওয়া হল। | 

বক্ষমান কিতাবটি সম্পর্কে আমার আর কিছু বলার নেই । হযরত 
মাওলানা মুফতী আব্দুস সালাম সাহেব (সাবেক রঈস-দারুল 
ইফতা-জামিআতুল উলৃমিল ইসলামিয়া বিনুরী টাউন, করাচী এবং বর্তমান 
উত্তাদ-গবেষণামূলক উচ্চতর শিক্ষা বিভাগ, জামিআ আহলিয়া দারুল উলুম 
মুঈনুল ইসলাম হাট হাজারী) কিতাবটি পড়ে যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন তার 
সাথে আমি সম্পূর্ণ একমত । তাছাড়া খোদ মাওলানা আব্দুল মালেক 
সাহেব-যার তত্বাবধানে এ কিতাব লেখা হয়েছে, তিনি সমকালীন একাধিক 
প্রখ্যাত আলেম ও হাদীস বিশেষজ্ঞদের সুদীর্ঘ সোহবত লাভে ধন্য হয়েছেন 
: এবং হাদীসশান্ত্রে তার একাধিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়ে উলামায়ে কেরামের 
নিকট সমাদৃত হয়েছে। 

আল্লাহ তাআলা কিতাবটিকে কবৃল করুন; উম্মতকে এর দ্বারা উপকৃত 
করুন; যে প্রতিষ্ঠান এবং যে সব ব্যক্তিবর্গের সহযোগিতায় এ কিতাব 
প্রকাশিত হল আল্লাহ তাআলা তাদের সবাইকে জাযায়ে খায়ের দান করুন; 
আমীন । .০41 5) 4] ১৯131 ০1৯০১ ৮) 


আহমদ শফী 
২২ জুমাদাল উখরা ১৪২৪ হিজরী 
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প্রসিদ্ধ ইসলামী বিদ্যাপিঠ আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়া পটিয়া মাদরাসার 
মহাপরিচালক আল উত্তাযুল মুহাকৃকিক আল্লামা হারুন ইসলামাবাদী দামাত 
বারাকাতুহুম-এর 


শি পাতি তাত 


1১৭ (০1 5৮৬ 001 ৯১৮০ ০৮০ ০০ ওম এএ ০০৯। 

“প্রচলিত জাল হাদীস” কিতাবটির কয়েকটি আলোচনা আমি শোনেছি। 
কিতাবটি রচনার ক্ষেত্রে আমার পরামর্শও নেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা 
করুন। তারা এই কিতাবের মাধ্যমে সময়ের একটি গুরুতৃপূর্ণ দাবী পূরণ 
করেছেন। 

এ কথা সকলেরই জানা যে, হাদীসে রাসূলের ব্যাপারে আজ অবহেলা ও 
অসতর্কতা ব্যাপক রূপ ধারণ করেছে। যে কোন লেখক বা বক্তার নিকট 
হাদীস নামে কিছু পেলেই তা গ্রহণ করে নেওয়া হচ্ছে, অথচ হাদীস শুধু 
হাদীসের নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহ থেকে বিজ্ঞ মুহাদ্দেসীনে কেরামের 
হেদায়াত মোতাবেক গ্রহণ করা উচিত। 

একাধিক সহীহ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীস 
বর্ণনার ক্ষেত্রে অবহেলা ও অসতর্কতা থেকে বারণ করেছেন । তাছাড়া 
শরীয়তের এঁকমত্যপূর্ণ মাসআলাসমূহের একটি মাসআলা এই যে, মিথ্যা, 
বাতিল, জাল ও ভিত্তিহীন রেওয়ায়াত হাদীস হিসেবে বর্ণনা করা হারাম । 

এই ব্যাপক রোগের চিকিৎসাস্বরূপ কিতাবটি প্রস্তুত করা হয়েছে। এর 
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[ঞ্ার) 


১ম পর্ব আপনাদের হাতে তুলে দেওয়া হল। এতে শুধু সেসব রেওয়ায়াত 
চিহ্ত করা হয়েছে যেগুলো আমাদের দেশে হাদীস হিসেবে লোকমুখে 
প্রসিদ্ধ; অথচ সেগুলো জাল বা ভিত্তিহীন হওয়ার ব্যাপারে বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ 
মুহাদ্দেসীনে কেরাম একমত । 

কিতাবটির শুরুতে মারকাযুদ্দাওয়ার আত-তাখাসসুস ফী উল্মিল 
হাদীসিশ শরীফ-এর মুশরেফ মাওলানা আব্দুল মালেক সাহেবের ৪৬পৃষ্ঠা 
ব্যাপী একটি তাহকীকী ভূমিকা রয়েছে। এতে তিনি সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে 
অত্যন্ত গুরুত্পূর্ণ ও মৌলিক আলোচনা করেছেন যা মূল বইয়ে প্রবেশের 
পূর্বে মনোযোগের সাথে প্রত্যেকের পড়ে নেওয়া উচিত, যাতে নিজের 
অজ্ঞতার কারণে কিতাবের কোন আলোচনা বিভ্রান্তির কারণ না হয়ে দীড়ায়। 

আমি এ কারণে খুব আনন্দিত হয়েছি যে, আলোচ্য কিতাবে যা কিছু 
লেখা হয়েছে সবই নেহায়াত তাহকীকের পর নির্ভরযোগ্য বরাতে লেখা 
হয়েছে। প্রতিটি জাল বা ভিত্তিহীন রেওয়ায়াতের বিপরীতে সহীহ হাদীস বা 
সঠিক তথ্য প্রদান করা হয়েছে, যার ফলে কিভাবটির উপকারিতা বহণুণে 
বৃদ্ধি পেয়েছে। 

ভূমিকায় “জরুরী সতকীকরণ” শিরোনামে যে বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে, 
ভাবেন কা 
ব্যাপক আকার ধারণ করছে যে, নিজের মন বা মাযহাব বিরোধী হলেই যে 
কোন হাদীসকে তারা জাল বা দুর্বল বলে প্রত্যাখ্যান করে দেয়। এ ফিতনা 
পুর্বোক্ত ফিতনা থেকে কোনক্রমেই কম ভয়াবহ নয় । হাদীসের ইতিবাচক ও 
নেতিবাচক উভয় ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা অপরিহার্য। 

অবশেষে আমি কিতাবের. লেখক মাওলানা মুতীউর রহমান এবং তার 
মুশরেফ মাওলানা আব্দুল মালেক সাহেব যার তত্বাবধানে এই কিতাবটি লেখা 
হয়েছে, উভয়ের মাকবুলিয়্যাতের জন্য আল্লাহর দরবারে দুআ করি । বিশেষত 
মারকাযুদ্দাওয়ার জন্য দুআ করি। আমি জানতে পেরেছি যে, মারকাযের 
দারুত তাসনীফে ইলমী ও গবেষণামূলক একাধিক কিতাব প্রস্তুত হয়ে আছে, 
যেগুলো সময়ের ইলসী প্রয়োজন মিটাতে পারে। কিন্তু প্রতিষ্ঠানটির আর্থিক 
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[বার] 
অবস্থা অতিশয় দুর্বল হওয়ার কারণে এই কিতাবগুলো জনসাধারণের হাতে 
আসতে পারছে না । তাই অর্থবান ছ্বীনদার ভাইদের জন্য এদিকে মনোযোগ 
দিয়ে নিজ নিজ আখেরাতের জন্য সদকা জারিয়ার ব্যবস্থা করা কর্তব্য । 


আল্লাহ তাআলা প্রতিষ্ঠানটি কবূল করুন এবং এর সর্বপ্রকার উন্নতি ও 
অগ্রগতি দান করুন; আমীন। 


মুহাম্মাদ হারুন ইসলামাবাদী 
০৪/০৮/২০০১ ঈসায়ী 


11005://///৬/-8.0910090160017/178945132263517 


001716115 


জমিয়াতুল উলুমিল ইসলামিয়া করাটীর সাবেক প্রধান মুফতী, জামিয়া 
আহলিয়া দারুল উলুম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারীর মুফতী ও মুহাদ্দেস 


নিলি চিনি ৮০০৯ 

জাল ও ভিত্তিহীন রেওয়ায়াত সম্পর্কে স্নেহের মাওলানা মুফতী আব্দুল 
মালেক সাহেব (আল্লাহ তাআলা তীকে দীর্ঘজীবী করুন)এর তত্বাবধানে যে 
পুস্তকটি রচিত হয়েছে আমি তা পড়িয়ে শোনেছি। মাশা-আল্লাহ বিষয়বস্তুর 
বিচারে গ্রন্থটি খুবই গুরুতৃপূর্ণ । কেননা, হাদীস সংকলনের ইতিহাস থেকে 
এ কথা সুস্পষ্ট যে, বিভিন্ন ফেরকা ও দল নিজেদের হীনস্কার্থে বহু রেওয়ায়াত 
জাল করেছে। শবেের ত্রুটি, বর্ণনাভঙ্গি, শব্দ ও বাক্য বিন্যাস দেখে উলামায়ে 
কেরাম বিশেষত ফিক্হ ও হাদীসশান্ত্রে প্ডিত ব্যক্তিরা তো বুঝতে পারেন 
যে, এটি জাল, বাতিল ও মনগড়া রেওয়ায়াত। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এ 
থেকে বেখবর ও উদাসীন। কেননা তারা সে সব ফেরকার উদ্দেশ্য ও 
কুট-কৌশল বুঝে উঠতে পারে না। 

রেওয়ায়াত জাল করার বা জাল রেওয়ায়াত বর্ণনা করার ব্যাপারে যে সব 
হুশিয়ারী এসেছে. জালকারীরা বা তা বর্ণনাকারীরা হয়ত তা থেকে অজ্ঞ ও 
জাহেল কিংবা সে ব্যাপারে অবগত হওয়া সত্ত্বেও নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসারী 
হওয়ার কারণে এই গর্হিত কাজ থেকে বিরত থাকতে পারেনি । 
. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ 

১৬] ৯৯০১০ ০০ ৮০০৪৮ প্রিএও [সিকি লও আ্ড ০ 

“যে ইচ্ছাপূর্বক আমার উপর মিথ্যারোপ করবে সে যেন জাহান্নামে তার 
ঠিকানা বানিয়ে নেয়।” _সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম" 
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[চৌদ্দ] 
তিনি আরো ইরশাদ করেন £ 
৪০৬৭। এ -0]1 ০০ ৮০০৮ 195 ০50 0 ৪5 এ ০০ 
“যে আমার নামে এমন কোন কথা বলবে যা আমি বলিনি তাহলে সে 
যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা বানিয়ে নেয়।” -সহীহ বুখারী 
অন্যত্র আরো ইরশাদ করেন £ 
০ ৮০৪০ পরিসঞও (এল ০ কব ০০ ৪০ (সি ৩ ত৪ 0০৬ 
৬০০] ৬০ ৪৯১৮ ০৩] 
“তোমরা হাদীস বর্ণনা কর; কিন্তু আমার উপর মিথ্যারোপ করো না। যে 
ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক আমার উপর মিথ্যারোপ করবে সে যেন জাহান্নামকে তার 
ঠিকানা বানিয়ে নেয়।” -সহীহ বুখারী ও জামে তিরমিযী 
হাফেয জালালুদ্দীন সুযুতী (রহঃ) বলেন, রেওয়ায়াত জাল করা অথবা 
জাল রেওয়ায়াত বর্ণনা করার নিন্দা ও হুঁশিয়ারী সম্পর্কে শতাধিক সাহাবায়ে 
কেরাম থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে যাদের মধ্যে “আশারায়ে মুবাশৃশারা' 
_কৌধিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম)ও রয়েছেন। 
যাহোক, যারা জেনে-শুনে জাল রেওয়ায়াত বর্ণনা করে এবং তা দ্বারা 
মানুষকে কোন আমলের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে বা কোন আকীদা-বিশ্বাসের 
দাওয়াত দেয় এবং তাকে জরুরী মনে করে বা জায়েয মনে করে তারা সবাই 
উক্ত কঠোর হুশিয়ারী বাণীর অন্তভূক্ত হবে এবং আযাবের যোগ্য হবে । 
কেননা জাল ও মিথ্যা রেওয়ায়াত ছ্বীন ও শরীয়ত বহির্ভূত বন্তু। তাই যে কেউ 
একে ছ্বীন ও শরীয়ত মনে করবে সে আল্লাহ ও রাসূলের উপর 
মিথ্যারোপকারী হিসাবে বিবেচিত হবে; আর এরপ ব্যক্তির জন্য জাহান্নামের 
আযাবের কঠিন হুশিয়ারী রয়েছে। তাই হাদীস বর্ণনাকারীদের খুব সতর্কতা 
অবলম্বন করা অপরিহার্য। | 
আশা করি বক্ষমান গ্রন্থটি এ ব্যাপারে যথেষ্ট মদদ যুগাবে । কেননা, 
এতে যা কিছু লেখা হয়েছে তা অনেক তাহকীক করে সংশ্লিষ্ট শাস্ত্রের ইমাম 
ও বিজ্ঞ মুহাদ্দেসীনে কেরামের উদ্ধৃতিতে লেখা হয়েছে। 
| বান্দা মুহাম্মাদ আব্দুস সালাম 
২২ জুমাদাল উখরা ১৪২২হিজরী 
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ফেদায়ে মিল্লাত হযরত মাওলানা আসআদ মাদানী দামাত বারাকাতুহুম-এর 
বিশিষ্ট খলীফা, শাইখুল হাদীস আল্লামা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ সাহেবের 


অভিমত ও দু'আ 


পে 


০৮০০১ ০৬ ৬৪০ ৪০৪ ১০৭০ ৮9 ০4৮৭ ৮০ এ] ১০৪। 
1০৫ ৩0৯ ৮৬০০১ এ এও 
ইসলামের ভিত্তি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে ওহীর 
উপর প্রতিষ্ঠিত। «১ ৬২) 3 এতে কোন ধরণের শক-শোবাহ, 
ছিধা-সন্দেহের অবকাশমাত্র নেই। 
এই ওহীর দুটি ধারা মাতল্‌ এবং গাইরে মাতলু। সংক্ষেপে আমাদের 
কাছে আল-কিতাব এবং আস্সুন্নাহ নামে পরিচিত । আরো সহজে আমরা 
'বলি কুরআন ও হাদীস। 
আল্লাহ পাকের বলিষ্ঠ ও ছ্যর্থহীন নির্ঘোষ ঃ 
966 4 65500 ৫৮০০ ৫ 
“আর আমি নাধিল করেছি “আয-যিক্র আর আমি-ই এর হেফাযতকারী ।” 
এ আলোকে দীন ও ইসলামের মূল বুনিয়াদ ওহীর সর্বোত সংরক্ষণ হয়ে 
আসছে। দুশমনরা চেষ্টা করেছে বহুত; কিন্তু ....)৮৩)। ০ 4 বাতিলের 
অনুপ্রবেশ তাতে কোন দিক দিয়েই, কোন ক্রমেই নয়। এই নিঃশঙ্কতায় 
হাজারো বাজী রেখে প্রয়াসের পরও অক্ষমতা অসফলতার কঠিন প্রাকারে 
মাথাকুটা ছাড়া আর পারেনি কিছুই । ওহী-এ-মাতলু কুরআন যেহেতু নাজ্ম ও 
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[ষোল! 

মা'না, শব্দ ও মর্ম উভয়েরই সমষ্টি সেহেতু শেষফতক | "১৬ ০* ০০ 
এতো মনুষ্যবাণী নয় বলে রণে ভঙ্গ দেয়া ছাড়া গত্যন্তর হয়নি। তবে 
ওহী-এ-গায়রে মাতলু হাদীস ও সুন্নাহ্‌র ক্ষেত্রে এরা নানা কৃট-কৌশলে বাযু 
আযমাই-বাহু পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছে বটে। কিন্তু তাক্বীনী নেজামের 
প্রকাশ্য উদ্ভাস সাহাবা-ই-কেরামের যুগ থেকে নিয়ে সর্বযুগে পূর্বসূরী ওলামা, 
মুহাদ্দিসীন, ফুকাহা ও মুফাস্সিরীন তন-মন-প্রাণ এক করে এই আহবে 
নিজেদেরকে নিয়োজিত করেছেন এবং “বাল সে খাল নিকাল কর” এর 
সর্বোত সংরক্ষণ করেছেন৷ এর ইতিহাস সু-প্রাচীন, সু-বিপুল ও সুদীর্ঘ । আবু 
বকর (রাঃ) উমর (রাঃ) ইবনে মাসউস (রাঃ) আবু হুরায়রা রোঃ) থেকে 
নিয়ে শা'বী, যুহরী, আবু হানীফা, মালিক, শাফী”, আহমাদ, ইবনে মাদীনী, 
ইবনে মা-ইন রেহঃ)-এর কাল বেয়ে বুখারী, মুসলিম সহ হাজারো, লাখো 
সেই মহাপ্রাণদের কয়জনের কথা বলা যাবে । সকলেই অহরহ প্রাণ, জাত, 
শ্রম, মেধা, শক্তি, মননশীলতা সৃষ্টিশীলতা সবকিছু একান্ত নিয়োজিত 
করেছেন এই মহা প্রয়াস-পথে। আর দুশমনদের সকল ষড়মন্ত্রজাল ছিন্ন করে 
দিনকে দিন আর রাতকে রাত বলে আলাদা আলাদা চিহ্নিত করে দিয়েছেন। 
এত সু-স্পষ্ট এত পরিষ্কার করে সবকিছু উদ্ভাসিত করে দিয়েছেন যে আজ 
যেমনভাবে আলকিতাব. কুরআন মাজীদের আয়াতের বিষয়ে সত্যতা ও 
নির্ভুলতার কসম খেয়ে দাবী করা যায় তেমনি এমন হাদীসের সংখ্যাও কম 
নয় যেগুলোর সত্যতা ও নির্ভুলতার কসম খাওয়া যায়। 

কুরআন মাজীদের মর্মোদবাটন ও তাফসীরের এমন কোন দিক নেই, 
ইসলামী যিন্দেগীর এমন কোন অঙ্গ নেই, মনুষ্য জীবন পরিচালনার কোন 
ক্ষেত্র এমন নেই যে বিষয়ে বিশুদ্ধ সুন্নাহ ও হাদীস বিদ্যমান নেই । মানব 
জীবন পরিচালনার সব দিক সম্পর্কেই আছে বিপুলসংখ্য সহীহ ও বিশুদ্ধ 
হাদীসের মহা সম্ভার । হাদীস সংরক্ষণ কার্ধের ধারাবাহিকতায় ওলামা ও 
বাছাই করেছেন। নির্ভুল নীতিমালা কলকাঠি নির্ধারণ করে সব কিছু আলাদা 
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[সতের] 


করেছেন । এই প্রবাহমানতায় তারা দুশমন এবং কিছু নাদান দোস্তদের দ্বারা 
প্রচারিত মওযু ও স্বকল্লিত বর্ণনাসমূহেরও মাজমূআ তৈরী ও সংরক্ষণ 
করেছেন যেন কারো প্রতারিত হওয়ার অবকাশমাত্র না থাকে । এই প্রসঙ্গে 
ইমাম সুযুতীর আল-লাআলিল মাস্নুআ-এর কথা তো সকলেই জানেন। 

সুখের কথা বাংলাদেশে বর্তমানে ওলামায়ে কেরামের মাধ্যমে লিখন ও 
পঠন সর্বক্ষেত্রে কুরআন ও হাদীস চর্চা ক্রমবেগবান। অনেক তরুণ আলিম ও 
বিশেষজ্ঞ এদিকে এগিয়ে এসেছেন । তবে উলুমুল হাদীস ক্ষেত্রে আলোচনা 
এখনও তেমন বেশী হয়নি। বিশেষ করে আমাদের দেশে তথাকথিত 
ওয়ায়েজীনের মাধ্যমে আর মকছ্ুদুল মুমিনীন মার্কা কিছু বটতলার 
বই-পুস্তকের কারণে কিছু জাল ও মওযূ হাদীস মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছে। 
সে সম্পর্কে কোন প্রয়াস আমার চোখে পড়েনি । অথচ শুধু আম মানুষই নয় 
বহু শিক্ষিত এমন কি আলিম নামধারীদের মাঝেও এগুলোর উল্লেখ দেখা 
যায়। সুতরাং এগুলো চিহিনত করে দেয়ার বড়ই প্রয়োজন ছিল। 

আল্লাহ তাআলা জাযায়ে খায়ের দিন তরুণ বিশেষজ্ঞ আলিম মাওলানা 
আব্দুল মালিককে । তিনি দীর্ঘদিন আল্লামা আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ 
(রহঃ)-এর মত মুহাকৃকিকের তন্ত্াবধানে থেকে হাদীসশান্ত্রে বিপুল অধ্যয়ন 
ও গবেষণা করেছেন। তিনি অত্যন্ত হিম্মত ও সৎসাহসের সাথে হাদীসের 
'নামে আমাদের দেশে প্রচলিত কিছু বর্ণনা একত্রিত করে তাহকীক করে 
চিহ্নিত করে দিয়েছেন মূলতঃ এগুলো কি? এটি পড়ে অনেকেই হয়ত 
আঁতকে উঠবেন, অনেকেই হয়ত সমালোচনার যবান দরাজ করবেন; কিন্তু 
নিজে আদ্যোপান্ত রচনাটি দেখেছি। আল্লাহ তাআলা এটিকে কবুল করুন 
এবং হাদীস সংকলনের সোনালী চেইনের আংটা হিসেবে আমাদের কবুল 
করে নিন এই প্রত্যাশা রাখি । আমীন 


ফরীদ উদ্দীন মাসউদ 
২০/০৫/১৪২২ হিজরী 
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31151532415 এ ০০ 48295 2৫ 5 $ 54309 
লালে 506 6 ৩ ০৮০% ৮5 খির্গিি 

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অসংখ্য শুকরিয়া যে, তিনি অধমকে তার 
হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের খেদমতের তাওফীক দান 
করেছেন। 

বক্ষমান গ্রন্থটি ভূমিকা ও মূল কিতাব-দু'টি অংশে বিভক্ত। ভূমিকাটি 
মিরু ক রারির গাদিরাডিনিরজ হাটার রি তর 
প্রধান মাওলানা আব্দুল মালেক সাহেব । 

এই গুরুতৃপূর্ণ ভূমিকাটিতে তিনি নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর তাহকীকী 
আলোচনা করেছেন £ 

হাদীস ও সুন্নাহ সুসংরক্ষিত 

হাদীস হেফাযতের পদ্ধতি 

হেফাযতের মর্ম 

জাল রেওয়ায়াত ও জালকারীদের পরিণতি 

কতিপয় জরুরী জ্ঞাতব্য 

সহীহ হাদীসের উৎস 

জাল রেওয়ায়াত বর্ণনা করা কবীরা গুনাহ 

হাদীস বর্ণনায় সতর্কতা অবলম্বন করা ফরয 

জাল হাদীসের পরিচয় 
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[বিশ] 


কথা সঠিক হলেই হাদীস হওয়া জরুরী নয় 

হাদীস যাচাইয়ে স্বপ্ন বা কাশৃফ গ্রহণযোগ্য নয় 

শরীয়তে স্বপ্ন, কাশৃফ ও ইল্হামের মান 

হাদীস প্রমাণে শুধু বুযুর্ের উদ্ধৃতি যথেষ্ট নয় 

একটি জরুরী সতকঁকিরণ 

হাদীস হিসেবে পরিচিত কোন কথা বা উক্তি সম্পর্কে এ কথা বলা যে, 
“এটি হাদীস নয়' বিষয়টি যেমন অত্যন্ত স্পর্শকাতর, তেমনি সুকঠিন এবং 
জটিলও বটে। তাই আলোচ্য কিতাবে এ ব্যাপারে সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করা 
হয়েছে হাদীস বিশেষজ্ঞদের উপর । তাদের উদ্ধৃতি ছাড়া কোন হাদীসের উপর 
জাল ও ভিত্তিহীন হওয়ার হুকুম লাগানো হয়নি। 

আলোচ্চগ্রন্থুটির বিন্যাস ও পদ্ধতি সম্পর্কে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা থাকা 
দরকার £ 

(ক) এই কিতাবে শুধু সে সকল রেওয়ায়াত উল্লেখ করা হয়েছে, 
যেগুলো সকল হাদীস বিশেষজ্ঞের মতে জাল বা ভিত্তিহীন । 
915 5১০ ০৪ ০০১৬ ৮ এত এুঃয়া +৮5০)1 15৯ ওঠ এ ০৪৩ ৮5 
3:৩১) ০০০০ 5012) 51৮691০9৬৮১ ৮০৯০৫ শি 1০1 4৮০ ০৮ 

(494 1৮ ০৪৫ ০৬৪ ও ০০৯৩5 আচ 

খে) এ গ্রন্থে সৃক্ষ্াতিসূক্ষ্ম পরিভাষা ব্যবহার করা হয়নি; বরং যথাসম্ভব 
চেষ্টা করা হয়েছে যাতে পুস্তকের বিষয়বস্তু কঠিন হওয়া সত্তেও এর 
প্রকাশভঙ্গি ও উপস্থাপন কঠিন না হয়ে যায় । 

€গ) এ গ্রন্থে অনেক স্থানে কোন কোন মুহাদ্দেসের বিশেষণ হিসেবে 
“হাফেয' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ 'হাফেষে হাদীস' ও 'হাদীসশাস্ত্রের 
বিজ্ঞ ব্যক্তি।” হাদীস ও আসমাউর রিজালের পরিভাষায় শুধু কুরআনের 
হাফেযের ক্ষেত্রে হাফেয" শব্দের ব্যবহার নেই। 

(ঘ) প্রায় প্রত্যেক রেওয়ায়াতের মান উল্লেখ করার পাশাপাশি আলোচিত 
ব্লেওয়ায়াতবিষয়ক সহীহ হাদীস বা সঠিক তথ্য পেশ করা হয়েছে। 
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[একুশ] 

(ড) প্রতিটি কথা হাদীসশান্তরের নির্ভরযোগ্য কিতাব এবং বিদগ্ধ ইমামদের 
উদ্ধতিতে লেখা হয়েছে।১ 

চে) এ পুস্তকে শুধু সে সব রেওয়ায়াতই স্থান পেয়েছে, যেগুলো 
এদেশের মানুষের মধ্যে প্রচলিত ! এমনটি নয় যে, সকল জাল বা ভিত্তিহীন 
রেওয়ায়াত স্তুপ করে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে, যা সাধারণ পাঠকদের জন্যে 
সম্পূর্ণ নিরর্থক একটি কাজ। 

'তবে এরূপ হতে পারে যে, একটি রেওয়ায়াত কোন এলাকার মানুষের 
মধ্যে প্রসিদ্ধ ও মুখরোচক আর অন্য এলাকার লোকদের তা জানাই নেই। 
তাই কোন রেওয়ায়াত পড়ে শুধু নিজের অবগতির ভিত্তিতে এরূপ আপত্তি 
করা ঠিক হবে না যে, অযথা এ রেওয়ায়াত কেন উল্লেখ করা হল; কোন 
বোকাও তো একে হাদীস মনে করে না। 

ঢাকার এক খতীবকে জুমুআর খুতবায় বলতে শোনা গেছে, “রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন 8 ৮4| ০১ ৮৮০ ০৮০3 
৪3 ভেল'ও বিস্ৃতির সমষ্টিই মানব) অথচ আমার মনে হয় না যে, 
কোন তালেবে ইলম এ কথা বিশ্বাস করতে রাজি হবে যে, কোন মানুষ 
একেও হাদীস মনে করে। 

ছে) রেওয়ায়াতগুলো বিষয়ভিত্তিক বিন্যস্ত করা. হয়েছে, পাতি 
থেকে উপকৃত হওয়া সহজ হয়। 

(জ) পুস্তিকাটি এই বিষয়ের প্রথম পর্ব। আল্লাহ তাআলা তাওফীক দিলে 


এস ৩সল এ ০০ ০৮০০০ ০৬১০] ৪৬ (৬ ০১ লন ৫৬তম ৮৪ (১) 
এ )-০| 3০৮ ৬৪৩) ৪০ 1৮১5০] ৩২৯৬ শর্ড লি০ ৮555 ৪০৪ ৩৪ [ছি ০০ আও 
৫১৬ ৮৯ 0০৪ ০৯৪ ০৩০ চি ৭ ৮৭৬ কা ৩০ 5 আর্ ০ ২৯ 34 
11459 

১০] ০০৪ আশি) ৩৩1১০ ০ ক শি ৩ 45 ০৮০ ৮০০০৪] এ চ৪ 
[ও ৪০৮০৫] ১৮] রে ০০৭৮০০] 


11005:////8/-.091009016-0017/178945132263517 


001716115 


[বাইশ] 

প্রয়োজনে এতে আরো সংযোজন হতে থাকবে ইনশাআপ্লাহু তাআলা । 

€ঝ) এতে কতিপয় বিষয় এমন রয়েছে যা সাধারণ পাঠকদের জন্য 
জরুরী নয়; বরং আহলে ইলমদের জন্য উপকারী, সেগুলো আরবী ভাষায় 
উল্লেখ করা হয়েছে। | 
মাওলানা আব্দুল মালেক সাহেব দামাত বারাকাতুহুম-এর শোকর আদায় 
করছি ধার সার্বিক তত্ব্াবধানের কারণেই এই বিষয়ে লেখার হিম্মত হয়েছে। 
প্রতিটি রেওয়ায়াতের ব্যাপারে যা কিছু লেখা হয়েছে সবকিছু তিনি অক্ষরে 
অক্ষরে দেখেছেন এবং প্রয়োজনীয় সংশোধনী দিয়েছেন । শুধু তাই নয় বরং 
তার বরকতে গ্রন্থটি সমকালীন আকাবেরে উলামায়ে কেরামের সম্পাদনা ও 
গুরুতৃপূর্ণ উপদেশ এবং তাদের অতিমূল্যবান মতামত লাভে ধন্য হয়েছে। 

তদুপরি ভুলক্রটি থেকে যাওয়া স্বাভাবিক; তাই কেউ ক্রুটিবিচ্টুতি অবগত 
করালে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করে দেওয়া হবে ইনশাআল্লাহ । 

আল্লাহ তাআলা এর সংশ্লিষ্ট সবাইকে জাযায়ে খায়ের দান করুন এবং 
এটিকে আমাদের সকলের এবং মারকাযুদ্দাওয়ার কবুলের যরীয়া ও মাধ্যম 
বানান, আমীন । 


মুতীউর রহমান 


মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা 
্‌ ১৭/০৭/১৪২৪হিজরী 
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£শরীয়তে স্বপ্নু, কাশৃফ ও ইল্হামের মান ....-...--.*০-:০৮০০০০০১০০০০০৮, ও 
জনক ৬ হাহা ,১:১০১০১৮১০৭০5৪৪৪৪০০৪৪৪৪৪০৪৪৪৪: ৫৯ 
রিরীটিকর হারিটিয .:755285557525855555585588 ৫৯ 
রাহা ...:455565725555588588887754545 ৬০ 
হাদীস প্রমাণে শুধু বুযূর্ণের উদ্ধৃতি যথেষ্ট নয় 2585588645755878881 ৬৬ 
একটি জরুরী সতকীকিরণ .............-১.১---.+-১৮৮০০০০০৮০০১০০১৭০৮ ৭৩ 
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[চব্বিশ] 

আলোচিত ভিত্তিহীন, মওযূ্‌ ও জাল রেওয়ায়াতসমূহ 

আল্লাহ তাআলা ছিলেন গুপ্ত ভাণ্ডার .....................১১১০,০০০০০০৮০০০০ ৮১ 

জাহয়দে বেসি... ৮৩ 

ভক্তি থাকলে পাথরেও মুক্তি মিলে .............১১,৮০০০৮০০০০০০০০০০০০০, ৮৪ 

মেরাজের নব্বই হাজার কালাম ............১..,.১,১১০৮১০০০০০০০০০০০০০০০৭ ৮৫ 

আপদ-বিপদে কবরবাসীদের নিকট সাহায্য চাও ........১১১০০৮০০০০০০। ৮৭ 
মান নাগুনজম দর জমিনও আসমা ..............০১১.০০০০০০০০০০০০০০০ত ৮৭ 

কলব আল্লাহ তাআলার ঘর .........,১০০২০২5৪০০5৪৪৪৪৪৪৪৪৯৪৪ক৯০০৮০০০০০০৭ ৮৮ 
কলবুল মুমিনে আরশুল্লাহ্‌ .................১..০০০.০৮০০০০০০০০০,০০০০০, ৮৮ 

আমি ভগ্রহদয় ব্যক্তির সাথী .................০১.০৮৯০১০০০০০০,০০০০৮০০০০০ ৮৯ 

দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত ইলম অন্বেষণ কর .................,.,০০৮ ৮৯ 

ইলম অনেষণে সত্তর নবীর সাওয়াব .............---১,০১০০০০০০০০০০০০০, ৯১ 

আলেমের চেহারার দিকে তাকানোর সাওয়াব ..১......,.৮০০০০০০০০০০০০৭ ৯৩ 
আলেমের সাথে সাক্ষাত ও মুসাফাহার সাওয়াব ঠা 1852555557454 ৯৪ 

একই বক্তব্যের আরো কিছু জাল হাদীস ..................১-১.১০৮০৮০০০০০০, ৯৫ 
* হাকানী উলামায়ে কেরামের সংশ্রবের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ....... ৯৫ 
আলেমের মজলিস হাজার রাকাআত নফল থেকেও উত্তম ......,.*..-., ৯৯ 
একজন আলেমকে সম্মান করা সত্তরজন নবীকে সম্মান করার সমতুল্য. ১০০ 
আলেমের পিছনে নামায যেন নবীর পিছনে নামায ........*..-*--,০-০৮০, ১০১ 
চার হাজার চারশ চৌচন্রিশ নামায! ....১১০,,০১০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০, ১০১ 
এই উম্মতের আলেম বনী ইসরাঈলের নবীতুল্য ......................... ১০২ 
আলেম ও তালেবে ইলমের বরকতে কবরের আযাব মাফ.......১...০ ১০৪ 
জান্নাতীরাও আলেমের মুখাপেক্ষী 48757675575 ১০৪ 
শবে বরাতের গোসল *১555০৪২ তত ত৮৪০১০১৪৩২০৪০৩০১৯৪৪৪৪ ৪৪৪৪২ ২হ৪ক৯ক-০০৭৩০ ১০৫ 
জানে কনরের জোজোলা 52575755655 ১০৬ 
+* শবে কদরের ফযীলত ...........১১০,১১০,,০০০০০০০০০০০০০০৭১০১০১১০০১০৭ ১০৭ 
ত্রিশ তারাবীর ত্রিশ ফধীলতসম্বলিত জাল হাদীস ........................., ১০৯ 
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[পচিশ] 

বিদায়ী জুমুআয় উম্রী কাযার সাওয়াব ..............-৮-৮০৮০৮০৮০০০৯* ১১৭ 
. ব্লমযানের শেষ জুমুআর নামায সম্পর্কে আরো দু'টি জাল হাদীস ....... ১১৮ 
আযান ও ইকামতের শব্দসমূহের শেষ অক্ষর সাকিন হবে .............. ১১৯ 
আযানের সময় কথা বললে ঈমান যাওয়ার আশংকা রয়েছে ............ ১২১ 
আযানের সময় কথা বললে ৪০ বছরের নেকী নষ্ট হয়ে যায় ............ ১২১ 
আযান বা ইকামতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম 

শোনে আঙ্গুলে চুমো খাওয়া -..১১০,০০০৮*০০০০০০০০০০০১০১০৪১০৪৯১০০০৩০০০৩৩৭ ১২২ 
মসজিদে দুনিয়াবী কথা বলা .....................১.-.:০১০০০০০০০০০০৮, ১২৬ 
এ বিষয়ের আরেকটি জাল হাদীস ................১..*.০.৮০৮৮৮০০০০০০০ ১২৬ 
উপরোক্ত জালহাদীস এভাবেও বর্ণিত আছে ......১....১,৮০০০৮৮০০০০০০০৭ ১২৭ 
আংটি পরে নামায পড়ার ফযীলত .............-..০.১.১-০০০০০৮০০০০০৯ ১২৮ 
পাচ ওয়াক্ত জামাআতের পাচ প্রকার সাওয়াব ...........১.,*০৮০৮০৮০০০, ১২৮ 
পাগড়ীসহ দু'রাকাআতে দা প্রাকাআত 5,১০০, দরদ। ১২৯ 
বিবাহিত ব্যক্তির দু'রাকাআতে ৭০ রাকাআত ..............-১..--+-০০০০০০ চর 
একই বিষয়ে আরো জালহাদীস ............---.-শিশিিনিপি ১৩১ 
প্রতি বছর ৬ লাখ হাজীর হজ্‌ পালন ...................---..১০১০০০০০০০০৯* ১৩১ 
* নফল নামাযের ফযীলত ...............-.+..১৮-০৮০০তিতিততি ১৩২ 
সপ্তাহের দিবারাতের নফল নামায .......*-+১--*----০ শি ১৩৫ 
বছরের অন্যান্য সময়ের নামায ...............১১০+১,,৮০০০০০০০০০০০০০০০০০ ১৩৭ 
জরে চারা /57555454585652575557555787575/8 ১৩৯ 
দারেররতি ...45448555855486865558 ১৪১ 
স্বদেশ প্রেম ঈমানের অঙ্গ ..........-.০.১৮০০০০০০০০০০০৩০১০০০০৭ ১৪৩ 
সুমিনের ঝুঁটা ওষুধ ১০৪৪ ১৪৪ক৪৪র৪৯৮০৮৪৪ ৪৪৮ $ 85485 হকক ওর ৪548৩4585৮4 554858 58 ১৪৪ 
মুমিনের থুথু ওষুধ 55১55822885588458558555468845888555+8988585588455228ভর ১৪৫ 
পাকস্থলি সকল রোগের কেন্দ্র ...........*.***:ততিতিিিত ১৪৬ 
লবণের মাঝে ৭০ রোগের ওষুধ ........১১১,৮০০০০০০০০০০০০০০০০০১০০০ ১৪৭ 
এ সম্পর্কিত আরেকটি জাল হাদীস ...........১.,.+০---০০০০০০০১০০০১৭ ১৪৮ 
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[ছাব্বিশ] 

নখ কাটার নিয়ম কুরুরবকঠত ৩৬৬৪২ জততততরজততততকিজিকককককছরররিকককততউডডতততউজতজজজজকককর ৯৪1০ 
যার কোন পীর নেই তার পীর শয়তান .........................*০১.০০০০০, ১৪৯ 
যে নিজকে চিনল সে রূবকে চিনল ..............-০৮০০০০০০০০০০০০০৯০০০০০৭ ১৫০ 
প্রতি ৪০ জনে একজন ওলী ..........০..০*১০*..৮৮০১১০৮০০০০০০৮০৮০০৭৯৯, ১৫৪ 
আল্লাহ তাআলার সাথে বিশেষ মুহুর্ত ................১-১,১4০০০০০৮০০০, ১৫৫ 
মরার আগে মর শততম কজন তওতককন কিক জক+৩৪৪৪৬৩৪৬৬২৯৬৬৬৬৩ ৪৪৬৩ কক ওককক একক ১৫৫ 
আন্া-সু কুলুহুম হালকা ..................*-:০১.০,০০০০০০৯০০০০০০১, ১৫৭ 
আযানের দু'আয় 'ওয়াদ্দারাজাতার রাফীআ” বৃদ্ধি .......................... ১৫৮ 
আযানের দুআয় “ইয়া আরহামার রাহিমীন' বৃদ্ধি .......................... ১৫৯ 
নামায শেষে “হায়্যিনা রাক্বানা বিসসালাম ... ...........-..-১৮---০৮০০, ১৫৯ 
একটি জরুরী সতকীকরণ ......................*,১০৮০০০০০০০০০০০০০, ১৬০ 
মায়্যিতের জন্যে খতমে তাহ্‌লীল ...............১,১১১,০০০০০০০০০০০০ ১৬২ 
ইবাদতে কোন বিদআত নেই .................০১.১১,০০০০০০০০০০০১০১০০০৭ ১৬২ 
পৃথিবী ঘাড়ের শিঙের উপর (88558855585557545748845855487485858 ১৬৩ 
হিযামা কাহিনী 5:5585564755855755555525557897528 ১৬৪ 
ইরানী তেওয়ারাতি +৮75.555895087558458-24 ১৬৫ 
রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বৈশিষ্ট্য ও 
ফযীলত সম্পর্কীয় ভিত্তিহীন ও জাল বর্ণনাসমূহ 
ভুমিকা:5৮577555555555685578857757 নত 
মুহাম্মাদ নামের সকল ব্যক্তি এবং তাদের পিতাগণ জান্নাতী ............. ১৫৯ 
আমার নামে সন্তানের নাম রাখ । কেননা, আল্লাহ তা'আলা কসম করে 
বলেছেন, ... তাকে জাহান্নামের আগুনে জ্বালাব না ...................... নর 
মেরাজে জিবরাঈল (আঃ)-এর সঙ্গ ত্যাগ ............০১১৮১০০০০০০০০০, ৯১ 
জুতা নিয়ে আরশ গমন .......................১০.০১০১১০১০০০০০০০০০০০০০, 
রাতের অন্ধকারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নূরে সুই ১৮২ 
হাটার ঘটনা 555555555755555588587955585 ১৮৪. 
আপনাকে সৃষ্টি না করলে কিছুই সৃষ্টি করতাম না .......-.--:*-:৮ৎ ১৮৬ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছায়া প্রসঙ্গ ..............** র্ 
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[সাতাশ] 
নূরে মুহাম্মাদী সম্পর্কিত রেওয়ায়াতসমূহ 
রড জককজকরররকককককদতএতততততরতজিততিউঠকহতডরততররিককককব ০৮৪৪ জজনততগ্কক$ও৬ ক ১৯৭..২১৭ 
“নূর' শব্দের অর্থ এবং এর ব্যবহার ান্নারযা ক্রম রা ার ১৯৭ 
কোন্‌ নূর ফযীলতের মাপকাঠি .............১.....-০--০০০০০০০০৮০৮ত ২০৩ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাশার হয়েও নূর .............. ২০৪ 
রাসূলুল্লাহ সারাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীর মুবারক কিসের তৈরী... ২১০ 
বাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানব ছিলেন টবের ্যারনত ২১৭ 
সর্বপ্রথম সৃষ্টি নূরে মুহাম্মাদী 
আল্লাহ তাআলা সর্বপ্রথম আমার নূরকে সৃষ্টি করেছেন ................**. ২২০ 
একটি তারকা প্রতি সত্তর হাজার বছর পর পর উদিত হত, ... রাসূল 
(সাঃ) বলেন, সেটিই ছিল আমার নূর ...............--৮.৮৮০০৮০০৮১০০, ২২৩ 
হযরত আদম (আঃ)-এর জন্মের চৌদ্দ হাজার বছর পূর্বে আমি 
(রোসূল) নূর আকারে বিদ্যমান ছিলাম ..........-....--০-৮০৮১০ন ২২৪ 
'দিয়ে আবু বকর ... আবু বকরের নূর দিয়ে উমর ...' .....১.,*১০০০৮৮ ২২৪ 
জাল রেওয়ায়াতের বিপরীতে সহীহ হাদীসসমূহ ..........-..+---:*৮৮০ ২২৫ 
নূরে মুহাম্মাদী সম্পর্কিত সুদীর্ঘ জাল রেওয়ায়াত (আরবী) .............*. ২৩৩ 
তি 45845858578 58551457885775588155522873455558558555 ২৪৫ 


11005://///৬/-8.0910090160017/178945132263517 


001716115 


2০৮৮১।। এ৫১৬৭। ০৮৪ 
৮০৩| ৫০০০] & 4 4০| ও তথা 

58755850757 ৮১০০৭ 9131 ০০৩ 4১১০1 01 ০৮ ৬ [চর্ড আ্ 
বররন ০০ ১৫ ৮০৭| 0১ 1৮ ১৫০ 0 
৮ এল 401 ০৬৫ ০০৭ স৮ তন ০০০ ৬ 

০1০০২০০1৮০8 এুএ এ ০৮০ ৮49 25 এ] ৪ লএ1 01 তে ৬৮ 
$8 +:২৪০ত৮৮০৪৯০৯৩৪৯০০০০৪৪০৯৯৯৯৪৩%৩৯ 11৮9] ৭5 ০ (০ 1 ০৯৭ এড 
0 548858545775545685858 ১১] ০৯৮ 1৮৮০৮৩ ১৮৭ এ ০০ 19] 
045 ৬০৪ ৪০৩০ ও ৮ম 05 (৮৮ ২০ ৮০০ লিও ৩ 
ডে 2557777557725757575675584558 রা 
সির 55855888548 এ|| ১২৮০ ০০511 ৮3 
184555554654677555554555575765 ৮৭ ০95 25৩1 এ 0 
46467555741 সএ। 1 এক] ০ ০1901 

৮০০1 44001 +লি5 লগ লো 1৯৩৮ শ৪ ৫৮০ তা৯ 
দ্রুহো ররর 0591 

এটি ১৮১৮৮ 400 লঠ! শপ) ০৩ ৮1155 
ড৫47761577577561715754675 ৮7177155 

এ ৪ ৪০ শী ১০০০৬০৬1০৮৩ ০১ ০৪50 অতি ০৮০০০) ০৮ 
দর 5856518558715545 2০50115 21 


11005://///8/-08.091009016-0017/178945132263517 


001716115 


[উনব্রিশ 
বু ৩885882জ965474 24০ ০ পএ। 4০৪ ক ৬০ ৫১৮ 
১১৪59 ০95৮ ০০1 ১০৩৪৪০4১০৪1 ৯৮০০৮ ৭০০০ শি ০ ১০০ 
র্যা রর রানার ররর ০০৫ 3] 050 ৮ 4৯ ০০০ ৯০৮৯ থা 
০০৮০৮৬০১১৬০ ০৪ 5৮৮৮ ০৮1০০ এত ০ 
ব্রা রানার হে ারান্জ্রা বাকারার ্রার্ারারন্া নর ১১১১1১৫5 
ডি 3185458155785555 গত ৬ ৬ ৩ এচ ৭ এ গত তে 
7558 ১.০ ০০১05 ২5605 ০ ০৮0৬] ৪৮৯৩ 
ই 47555575551575757517-4 0৮৮1 ও ০৬৬ লেপ ০0 
৮এ। এ:০ ০০ ৩৩০৭1 5৮ এ৫। 15 55 ৪০০1 9৮860 
55755755258 1৮৮) 
4551755 5০০, উপ] ও ০11০0 ৮1 ০৪৯০৮ হল] ১101 
87547578454 ০৬৯৪ ৮ ০৮০]। এ 1০5১ ০ ০৬ 
দি | 4 ০53 ল ৬৫০৮ 
বনের ররর হিদাটানিন রত এএ 42 591 0০ ৪ এ) 0৮৮ ০২০৬ 
এ (লী এ৫১ ০৬ ০৮০৬) পতি ৩ টি ০৯ ওঠ ০০৪1০৮। ০ 7১০ ৮০৩ ০০ 
ভা 55585455558 জিনা নবরর রকি 2 এশা] ১০৯৪ ৪৪ 55 ৪১০ 
৮৮৮০। ৮5 ০০৮০ ৮০1০০০৮০০৮৮ শি পা ভও ৪৮০০ 
চর -458555575555888555558558857454444 ৪/াদ ০9196 5005৮ 


+১-4 ১ ০৮৮১ 2১121 1% 4০৪ ৯১০১০ 554 5০151 450৩ ৩০ 
০০1৪ 15 4৪1০০ ০19৮০] ৩ ০৩ ৮৪ ও ৪2 ৩০৬ ০০০৭৬৯) 


8 55455555425 58855554558555555588555858855588552858888885 +... ৯৯১ 
বধ 55:565884543রর 5 তে নি 6৮ ৮৩31৮ 9581 
75555558555 3831 01১) ০4০ শপ 01581 ০০ পিন ০৮ 
1 -25525555855488488 ০০৮ :০০৮০ এ০০ এরি 0১81 ০০ পি ৩০০ লি ৬২০৮ 


11005://///৬/-08.0910090160017/178945132263517 


001716115 


[ত্রিশ] 

৮০০ এ৪। এ জামা শা €াদেপি ২৩ কও দেও 2৮] এ লে ২৭৬ 
টা 7597552555745455447575454585 ৮531) 01531 ও ০৮৪ 
57655 সপ ০০০ এ৬০ এএ। এরা প। লে ভ। সঞিএকি ০ 
জা 268 এসি ক 46 ৮ ০৮০] 4৫6 ১৬০ এ ৩ 
॥$/০৮৮758555 ৮41০] 455 ৮ ০৬০৪০ ৪৪০ 1 ঞে ০৪০৪ 
5 455555755558585557788 78858 (5 ০৮৯ 7১৩ ০০৭০৩ ৪৬4০০ 


তাক ৮৮ 4০৮৮৯ ১৮০০ ১৮০ লে ০৮ 
(১৮ ০৮৮ ৮০৬৩০৭৪৮৮২১] ৬৯ ৮৫50189০৬৮০ ১ + ৭ 


1 ২৮৮০৯৫%০৪৪৪৪০৪৪০১৪৪৪০৪ ১---০4-11 2১০ ক ০৯ 5 দাস 
5515755659758755 ১৯১০৫ ০ 0০০ ৩ 41 25 ০০০৫) 
55745277758 ৬০১০৭। ০ 2) ৮ ০০4০০] 059 ৬৫ ০৫ 
ঘা :5745548: ৮০1৮ হ্১ 0০৩৪ 2এ। ০০ ৬৮ 4৯ ০০৮৪) 


355. ০41 ০০৮ মশা ০৫ ৪ ০ 91 আজ] 0৯ ০৩৪ 5 ০৯১ ১41141 
$) --- অতি ০৯৬৭৬১ এ এপি এসি (০৯ ০৬৯০২ ০১০৪ ০৬০ কপ ০৭ 


6 74৬5 558উধবরত5588844558 ১5৪11531০1৮ ৬৪১৬ দর্জি 
-85775774455858555585555755485552185 ০৬৭1৯ ০১৩ ৪ ২০৮ 
ড/:5:5545০, 5৩//১1581 ০৪০০০ ল হবও ০৪ ৪৯০৯০০০৮৬০১ 
উ:5485558 ০২৩ ০০৯ নাও কই তে ০৮৯1১ ৮১৪। এএ ৮০৬ ৯১০০ ০০০০ 
২5 --:১৮ত এ০স্পিক (০৮ 0৬3 ০৬৭৪ ০০ ৮৪]] এ ০৬৬ 5১ ৪০৪ 
5657855558575857775875458 3831 ০ ০৮৬] তি 
চর 555555555528552858588788855558585828555588558455:78 * (৬৩ ০১01 ১54 
(5755515255557767755485547855888658 “(8৩০১1 31) 
85755555555854554585555755528844 215১31,541) 25415 ০101 ০৪ ৪০এ|। 
57. 575558555555585888885735758855252 *1১ 0 ০৫ ৬৬ এ 25 পেশি 


11005://///৬/-08.091009016-0017/178945132263517 


001716115 


[একত্রিশ] 

৬৮ ৮৪৯ ০০০৩ ০৯১৩ ০৮০০ ০০ 0২৬ ৯৮৪ ০০২৪। ০৯৪ 0145 ০০ 
বারো ররর ০০৮১ শত ক ০4 

সিএ) এ ০৬০৯ ১এিলি। পপ 49215 এ ০ ক ৬ 
7 457455679555715757764 +31 এ! ৮০৪৬ এ০৮লা ঞে 
বারি বার কাকা রা মা সস আকা শক এ ০৪] ০১ 
5. 83$8858558উউ58888885458৯888558255 88507848145 89 
86 ৮৯৩৪৯, ৮৮২০ এ 0৮ শি১ ৩ এ লও ও 3! | ৬ ০৩ তি 
দি 5.555565 ঠ75518555 বিতর 435১ ৮5০০0150155 ০৪০৬ 
রাহাত ২০০ ০০০৮ লন ২১৮০৪ 4৬ এও লি ২ 55১ এ ৮ গে 
ভ:5955875-2785555552756888548 [5৯:01:1১ 

১৯০০৪ 9৮০০৭। এ! ঞশিও শিড ০৪০০০১০৯৬৭২ ওসি 95 ৮৪1 
0 45545755 ৮:৯০ ০০৮ ৬০ ০৮৯৫১ ০০৮৯৭। এ! এব 5 
নু রর ৬১০ ০২১১০ 719 01১1 ০৩১ ০ ৭০০] ০০1১৯ ০০৩ 
বারা (৬১৮ 2২১১০ 87101381৭5৩ ৪ ৭০০৮০। ০৮০1 ৮৯ ৮১৩ 

৬ ৭৯40171549১ ৩৬৯১ ১০৬ এ০ আ্ি 1১০এ। ৮৬ এ৪!১৯ ৯৪) 
বন রাকা র্যা রিরার হারা ৩১৮ 7৯১০ 47১১ এ 
সালা দার্নাতে 90 ০০ লও (৬৩ ০১ ০১৯১ ০১৮ ০৪] ০৫০ ০৯ ৮ 
উদ. 455855458552555648585488855858885858 ১১৬৭ ৮ 454 এ! ১০৩ এর এ 
২. ৩৪৮৪ এল ০১৪। ০৯195 ০৪ ০০৩ ৪০ ৮৯১ ০০৯৬০০০০১৭৩! 
ল% 55৮০৮555888 8771 ৪৯৪ ১৮১৭ ০৫০০ ০০] 
বায়ার রোযা রত ৬০০০৯১১৫৮১5 05541 ০৯191 ০০ 21 তি 
২5০ 41১০১): ১55 905152195 ততি5 14505 ক ০৩৪।লই। 
উ8%::555:5585 281 ওঠ ৯১913 ৪৯ 0৬ এ উঠি পস্পি ১০৪ ১৪৯ এ ০০3 ০ 
বারে রত্ন ররর | এ ও তি লেপ ০০ 01 ক ৮ ৬০৬ 


11005://///8/-8.091009016-0017/178945132263517 


001716115 


[বত্রিশ 
50 ০ ০০ ১৩৪ 04০ 4৪ এ) ০০ ভা] এল 295৬০ এ ৬৬০০ 
7 ৮৫৯ ইউর উর উতর ৪8388 45332 15 ০০8 
০৩ ০৯১ 9 এ ৪০ ০১০৭] 90 ০4৮০ শস০ ১ পিস 
বানি দারা রর রা ররর ন্াযাা (5০4 ৮০5 
এত কন] 9০৭ পর চিট 4০ 45555577540 & ০০ 2981 ৮৯০০ ৪০ 
নার রানার রা রাটারা রা (৮১৪4 
দর :55555555১85গ57858455584885575888857 এ১৩৭। ০৮ ॥ ৬২৪ 
$ধাঁ :--.. ০ 3১ চিত গিট ০৯ এ ৮:০০ শি শ5 2০ 4এ। এ এএ। 1৯০ &। 
পি :585557587851555555485558 ১০০ ৬১৮ এ০। 9৮ এ 4১ 
4014৮ ০5 45 ০০ এ০০ 26 এ] ৪৮০41 4৮৮০ ৭০০ ১0৩ ৮৬ ৩০ 
না. :7455858865758, 57525557585 পক ৪ এ ১৮ ৯৯0 
টি 85578755485545555748 ৬১৬ ০৮ ০৪৯ 9554401১৯৩১ 0 
বা ৩5:9৪ হাহ 57584825288 55৯ চন 0৯০05 এ| ১৯ ০ 0 
.5055564575555547785735457418858 ০০ ০১০১/১ এ/৮ 0 
ধা ০:০০ ৬১১ ৬৮ ৩৬ ৬০৮ এ। 9 এলি ৮০৪ ০ ০০০4 ০ এ 
৮৬০৮৯০৮৫৭৪৮ এল 1৮ ০৬ ৮৮৪ ৭৮০ এএ। ৪০ 19 তে এ 
চা 55485414585 7০৪1 
শি জা ১১ ও পাশা 3৯১5৬০৯০৮০৪ ৫০1৮১ ১১৯ ০৮৪ ৮৮ 
0 75855745575 21৯ 01৮৮ ৮৯৩ ৮ ৬ ০০ লতা 9৯১ 
:055555555 4০9 ১ ০০০৪ (৯০০৮ ৬৯ ১9৮51 ৬৯৯৯৭ ০৪০। ০৯১৬ ৮ 
6 :55555585555558755555552844585848555848884854888485822 ০১০০ 


11005://///8/-08.091009016-0017/178945132263517 


001716115 


আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে বড় বড় যত নেয়ামত দান করেছেন তার মধ্যে 
য় বড় ও শ্রেষ্ঠ নেয়ামত হল নবৃওয়ত ও রিসালাতের নেয়ামত । 

আনুষের ফখনই হেদায়াতের প্রয়োজন হয়েছে, তখনই আল্লাহ তাআলা 
নব জাতির তালীম-তরবিয়তের জন্যে নবী ও রাসূলকে প্রেরণ করেছেন 
এবং অহীর মাধ্যমে হেদায়াত দান করেছেন। 

নবী ও রাসূল আগমনের এই ধারা বহ বহ কাল অব্যাহত ছিল । সর্বশেষ্ঠ 
৬ সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত 
এসে এর পরিসমান্তি ঘটে । তারই মাধ্যমে সর্বশেষ ও সর্বপূর্ণ হেদায়াত দান 
ঝরা হয়, যা সর্বকালের জন্যেই প্রযোজ্য ও যথেষ্ট । 
আখেরী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে মানবজাতি যে 
আসমানী তালীম ও হেদায়াত লাভ করেছে, তার দু'টি ভাগ-কিতাব ও 
সুন্নাহ। কিতাব অর্থ আল-কুরআন; যা শব্দ ও অর্থ উভয় দিক থেকে আল্লাহ 
ত্ব'আলার কালাম ও ওহী। আর সুন্নাহ অর্থ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ুয়াসাল্লামের পবিত্র সীরাত ও জীবনচরিত এবং তার যাবতীয় কথা ও কাজ 
খ্রবং আদেশ-নিষেধ, যা তিনি আল্লাহ তা'আলার রাসূল এবং তার কিতাবের 
পিক্ষিকরূপে উম্মতকে প্রদান করতেন; যা সাহাবায়ে কেরাম যথাযথ সংরক্ষণ 
করতঃ পরবর্তীদের নিকট হুবহু পৌছিয়েছেন এবং পরবর্তীরা তা সনদসহ 
কিতাবে সংরক্ষণ করেছেন। এই নববী আদর্শ এবং নববী শিক্ষা ও 
ছেদায়াতের নামই হল হাদীস ও সুন্নাহ! 

কুরআন তো কুরআনই । এর মাহাত্ম্য ও বৈশিষ্ট্য, এর জ্ঞান ও অন্তর্ান 
মানুষ কতটুকুই বা জানতে পারে! তবে বিভিন্ন হেকমতের ভিত্তিতে 
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৩৪ প্রচলিত জাল হাদীস 


কুরআনকে আল্লাহ তা“আলা শরীয়তের আহকাম ও বিধান এবং নীতি ও 
মূলনীতির উৎস বানিয়েছেন। আর সে সব ধারা ও মূলনীতির ব্যাখ্যা, কুরআন 
মাজীদের উদ্দেশ্যের বাস্তবায়ন, এর উলৃম ও মাআরেফের ব্যাখ্যা এবং 
কুরআনী জীবনের বাস্তবরূপায়নের কাজ হাদীস ও সুন্নাহর মাধ্যমে 
নিয়েছেন।১ 

সুতরাং হাদীস ও সুন্নাহ হল কুরআনের ব্যাখ্যা ও কুরআনের বাস্তব 
রূপরেখা । উপর্তু, কুরআন মাজীদকে অর্থগত বিকৃতির হাত থেকে রক্ষার 
জন্যে হাদীস ও সুন্নাহ হল আল্লাহ তা“আলা প্রদত্ত মানদণ্ড। হাদীস ও সুন্নাহ 
ইসলামের রুচি ও প্রকৃতি নির্ধারক এবং এতদুভয়ের সংরক্ষকও বটে। এই 
হাদীস ও সুন্নাহ মা“বৃদের সাথে বান্দার সম্পর্ক সৃষ্টির মযবৃত রজ্জু। হাদীস ও 
সুন্নাহ এ মহান ব্যক্তির ওহীভিত্তিক শিক্ষা ও হেদায়াতের নাম, যাঁকে আল্লাহ 
তা'আলা কিয়ামত পর্যন্ত আগত মানবের জন্যে রাসূল এবং পথপ্রদর্শক 
হিসেবে পাঠিয়েছেন। তার অনুসরণ-অনুকরণকে ঈমানের সাথে এমনভাবে 
সম্পৃক্ত করে দিয়েছেন যে, তা ছাড়া কাউকে মুমিনই বলা যাবে না। 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো আল্লাহ তাআলার ফয়সালা 
মোতাবেক জীবন যাপন করে দুনিয়া থেকে চির বিদায় নিয়েছেন; কিন্তু মানব 
জাতিকে কিয়ামত পর্যন্ত হেদায়াতের পথে পরিচালিত করার জন্যে তার 
আনীত শিক্ষা ও হেদায়াত তথা কুরআন ও সুন্নাহ রেখে গেছেন। 

আল্লাহ তা'আলা উভয়টিকে প্রত্যেক যুগে হেফাযত করার জন্য এমন বহু 
ব্যবস্থা রেখেছেন, যা চিন্তাশীলদের জন্যে আল্লাহ তাআলার অকাট্য নিদর্শন 
এবং আখেরী নবীর এক জীবন্ত মুজিযা। সেই ব্যবস্থাসমূহের একটি এই 
যে, যে যুগে কিতাব ও সুন্নাহ্‌র যে ধরনের খেদমতের প্রয়োজন দেখা 


১৮০০ 19৯১ 42০০৫ ১০০ ৬০৭৪ ৮০1৮৮ এ ০৬ ৮ না ০১৪ (১) 

০ ৮০৪ পি এ ০৯৩01 তে দিত ০৯ ৮09 05০0 ৩] ০3০ 

০5401 ০০৯ ০৮ ০৮৯সএ। 335৮1 তা ০৯০৩ হও ০৮০০৪1১015০ 55 এ) এ. এ 
এ] 0৯ এ ২৫০০ 5১০০ লট ৮১৮০০ এ শশী 
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প্রচলিত জাল হাদীস ৩৫ 


দিয়েছে, আল্লাহ তাআলা তার কতিপয় বান্দার অন্তরে সে প্রেরণা সৃষ্টি করে 
দিয়েছেন। নববী যুগ থেকে আজ পর্যস্ত বিভিন্ন আঙ্গিকে কুরআন হাদীসের 
উপর যত কাজ হয়েছে, সেদিকে তাকালে পরিফার বুঝা যায় যে, যুগ চাহিদার 
পরিপ্রেক্ষিতে যত কাজ হয়েছে, সবই আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে গায়েবী 
ধ্যবস্থাস্বরূপ ছিল এবং ধীদের দ্বারা এ বিশাল কর্ম সম্পন্ন হয়েছে তাঁরা শুধু 
উসীলা বা মাধ্যমই ছিলেন। 

এই সংক্ষিপ্ত আলোচনার ব্যাখ্যা যেমন ঈমানোদ্দীপক ও আনন্দদায়ক; 
তেমনি সুদীর্ঘ ও সুবিস্তৃত যা এ ধরনের সংক্ষিপ্ত ভূমিকার আলোচ্যবিষয় নয়; 
বরং একটি স্বতন্ত্র পুস্তকের আলোচ্যবিষয় এবং এ বিষয়ের উপর অন্যান্য 
ভাষায় বিশাল কলেবরের স্বতন্ত্র গ্রন্থও রয়েছে। 


হাদীস ও সুন্নাহ সুসংরক্ষিত 


হাদীস ও সুন্রাহ সংরক্ষণের ইতিহাস যত দীর্ঘই হোক না কেন, এর 
মূলকথা এই যে, আল্লাহ তাআলা যেভাবে কুরআন মাজীদকে সংরক্ষণ 
করেছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত করবেন, ঠিক সেভাবেই কুরআন মাজীদের 
ব্যাখ্যা ও ভাষ্য সুন্নাহকেও সংরক্ষণ করেছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত করবেন 
এবং এটাই স্বাভাবিক । কারণ আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন £ ০০ 0 

০৮. এ 01581 4৮ “নিশ্চয় আমি এই উপদেশ (গ্রন্থ) অবতীর্ণ 
করেছি এবং নিশ্চয় আমিই এর সংরক্ষণকারী |” -সূরা হিজ্র ৫৯ 

এখানে আল্লাহ তাআলা কুরআনের হেফাযতের ওয়াদা করেছেন। আর 
শব্দ ও মর্ম উভয়ের সমষ্টিরই নাম কুরআন । শুধু শব্দ কিংবা শুধু ব্যাখ্যার 
নাম কুরআন শয় ৷ তাই এ কথা সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ তাআলা উক্ত আয়াতে 
কুরআন ও সুন্নাহ উভয়েরই হেফাযতের ওয়াদা করেছেন । কেননা, কুরআন 
মাজীদের বক্তব্য অনুযায়ী সুন্নাহ হল কুরআন মাজীদের ব্যাখ্যা ও ভাব্য। তা 
ছাড়া ,/১ (যিকর) শব্দের অর্থ হল নসীহত । আল্লাহ তাআলা উক্ত আয়াতে 
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৩৬ প্রচলিত জাল হাদীস 


নাম থেকে “ঘিক্র' নামটি উলেখ করেছেন । আর অর্থ ও ব্যাখ্যা ছাড়া শুধু 
শব্দ নসীহত হতে পারে না । সুতরাং যিকির শব্দই এ কথার প্রকৃষ্ট গ্রমাণ যে, 
আল্লাহ তাআলা উক্ত আয়াতে কুরআন মাজীদের শব্দ এবং এর অর্থ ও 
ব্যাখ্যা, যার অপর নাম হাদীস ও সুন্নাহ-উভয়েরই হেফাযতের ওয়াদা 
করেছেন। | 
নেই। কেননা, যে কিতাব শুধু তেলাওয়াতের জন্যে নয়; বরং চিন্তা-গবেষণা, 
উপদেশ গ্রহণ এবং আমল ও বিধিবিধান পালনেরও জন্য তার শুধু শব্দের 
হেফাযত যথেষ্ট নয়। কুরআনের হেফাযত যদি শব্দে সীমাবদ্ধ থাকে, আর 
অর্থ-বিকৃতির পথ খোলা থাকে তা হলে কুরআনের চির সংরক্ষিত হওয়ার 
সুসংবাদ সম্পূর্ণ নিরর্থক হয়ে পড়ে । আর বুঝা যায় যে, কুরআন মাজীদ 
স্থায়ীভাবে তার অর্থ ও ব্যাখ্যা সংরক্ষণে ব্যর্থ । নাউযুবিল্লাহ! 

কাজেই, যেভাবেই বিষয়টি বিশ্লেষণ করা হোক না কেন, এ কথা নিশ্চিত 
যে, হাদীস ও সুন্নাহর হেফাযত কুরআন মাজীদ হেফাযতের ওয়াদার 
অন্তর্ভুক্ত । . 

যে কোন বিবেকবান হোক না অমুসলিম যদি হাদীস হেফাযতের ইতিহাস 
ও তার উপায়-উপকরণ ও হাদীসের সুবিশাল ভাগ্তারের প্রতি নযর দেয়, 
তাহলে সে উক্ত ওয়াদার সত্যতা অবশ্যই প্রত্যক্ষ করতে পারবে । ১... ১, 
১৮41 ০0৯4 % এ। 01555) 410 

সুতরাং কুরআন মাজীদের সাক্ষ্য এবং বাস্তবতার সাক্ষ্য-সর্বদিক থেকে 
এ কথা অকাট্য যে, কুরআন মাজীদ, এর অর্থ, ব্যাখ্যা ও বাস্তবরূপ (যার 
পারিভাষিক নাম নববী আদর্শ এবং হাদীস ও সুন্নাহ) সবগুলোই নিশ্চিতভাবে 
সংরক্ষিত। 

বাস্তব কথা হল, নবুওয়তের ধারাবাহিকতার পরিসমাপ্তির পর আল্লাহ 
তাআলা প্রদত্ত আখেরী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হেদায়াত ও 
শিক্ষাদীক্ষা এবং তার উত্তম আদর্শ হেফাযতের এরূপ ব্যবস্থাপনা অপরিহার্য 
ছিল। যেহেতু তাঁর পর কিয়ামত পর্যন্ত আর কোন নতুন নবী আসবে না এবং 
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প্রচলিত জাল হাদীস ৩৭ 


'গ্ই দুনিয়াবাসীর শেষ জনগোষ্ঠী পর্যন্ত তিনিই নবী, তাই সংগত কারণেই 
শর হেদায়াত, শিক্ষাদীক্ষা এবং উত্তম নমুনা দুনিয়ার শেষ পর্যস্ত সংরক্ষিত 
থাকা অপরিহার্য হয়ে দীড়ায়, যাতে সকল যুগের সত্যানুসন্ষিৎসুরা তা থেকে 
:ুদায়াতের সে নূর গ্রহণ করতে পারে, যে নূর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
/ওয়াসাল্লামের যুগে তীর প্রতি ঈমান আনয়নকারী সৌভাগ্যবানরা সরাসরি 
বুওয়তের পবিত্র দরবার থেকে গ্রহণ করত । 

আজও যে কোন বিবেকবান মানুষ এ কথা স্বীকার করতে বাধ্য হবে যে, 
(বিগত চৌদ্দ শতাব্দী যাবত আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এ ব্যবস্থাপনা 
অত্যন্ত সুসংহত রূপে বিদ্যমান ছিল এবং আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস, কিয়ামত 
পীর্যস্ত বিদ্যমান থাকবে | 4,৮০১ 4১ ৪৬০ এ ০৪ 


হাদীস হেফাযতের পদ্ধতি 

বস্তুত কুরআন মাজীদ ও সুন্নাহ উভয়টিই উম্মতের হাতে সংরক্ষিত 
আছে। তবে সংরক্ষণের মধ্যে ধরণগত কিছু মৌলিক তফাৎ রয়েছে। 
- তন্মধ্যে এখানে যে পার্থক্যটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তা হল, কুরআন 
মাজীদ সবটুকু একই গ্রন্থে সংরক্ষিত প্রত্যেক যুগে হাজার হাজার নয়; বরং 
'লক্ষ-লক্ষ, কোটি-কোটি হাফেয বিদ্যমান ছিলেন এবং এখনও আছেন, 
ধীদের সিনায় পূর্ণ কুরআন মাজীদ সংরক্ষিত আছে। পক্ষান্তরে হাদীস শরীফ 
(কোন একক গ্রন্থে সংরক্ষিত নয়; বরং বহু গ্রন্থে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। 


হেফাযতের মর্ম 

এখানে একটি বিষয় জেনে নেওয়া দরকার যে, হেফাযতের উদ্দেশ্য এই 
নয় যে, হেফাযতকৃত বস্তুতে কারো থেকে কোথাও কোন প্রকার ক্রটি প্রকাশ 
প্রাবে না; বরং উদ্দেশ্য হল, তাতে কারো কোন ত্রুটি স্থায়িত্ব লাত করতে 
'প্লারবে না। যখনই কোন ভুল হবে বা কোন কথা ছুটে যাবে, সাথে সাথে তা 
সংশোধনের সকল উপায়-উপকরণ বিদ্যমান থাকবে । হাদীস ও সুন্নাহ 
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৩৮ প্রচলিত জাল হাদীস 


হেফাযতের বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে হলে প্রথমে কুরআন মাজীদ 
হেফাযতের বিষয়টি বুঝতে হবে । . 

পাঠিকমাত্রই অবগত আছেন যে, নিজেই আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদ 
হেফাযতের দায়িতু নিয়েছেন এবং ওয়াদা মোতাবেক তা যথাযথভাবে 
হেফাযত করেছেন। তাই বলে কি আপনি কোন হাফেয বা কারী সাহেবকে 
তেলাওয়াতে ভুল পড়তে শোনেননি? লিপিকারের কি কুরআন মাজীদ লিখতে 
ভুল হয় না? কোন মুদ্রাকরের কি যের-যবরের এদিক ওদিক হয় না? 

এসব প্রশ্নের জবাব একটিই যে, কোন বিষয়ে কারো ভুল হয়ে যাওয়া 
এক কথা আর সে ভুল স্থায়িত্‌ লাভ করা ভিন্ন কথা । যখনই কেউ ভুল করে, 
সাথে সাথে তার ভুল চিহ্নিত করে দেওয়া হয় এবং তা সংশোধন করে 
দেওয়া হয়। কেউ খারাপ নিয়তে করলে তারও যথোপযুক্ত প্রতিবাদ করা হয় 
এবং মুখোশ উন্মোচন করে দেওয়া হয়। 

আর একথা বলাই বাহুল্য যে, একটি সংরক্ষিত বিষয় উপস্থাপন বা বর্ণনার 
ক্ষেত্রে কারো ভুল হওয়ায় বিষয়টির উপর কোনই প্রভাব পড়ে না । কারণ তা 
স্বস্থানে সুনিশ্চিতভাবে সংরক্ষিত । আর ভুল তো হয়েছে ব্যক্তি বিশেষ থেকে, 
যা তার পর্যন্তই সীমাবদ্ধ । ভুল ভুলকারী পর্যন্ত, বিকৃতি বিকৃতিসাধনকারী 
পর্যন্ত সীমিত রয়েছে । অপরদিকে আসল জিনিস সম্পূর্ণ সহীহ-শুদ্ধভাবে 
সংরক্ষিত ছিল, এখনো আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে; কারণ খোদ 
আল্লাহ তাআলা কুরআন কারীমের চির সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছেন। 


জাল রেওয়ায়াত ও জালকারীদের পরিণতি 

সুন্নাহ ও হাদীসের বিষয়টিও একই রকম । তা সংরক্ষিত হওয়ার অর্থ 
এই নয় যে, কোন হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে বর্ণনাকারীর কোন প্রকার ভুল 
হয়নি বা কোন বেদ্বীন মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে কোন বানোয়াট কথাকে রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস হিসেবে চালিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা 
চালায়নি; বরং বাস্তব সত্য এই যে, হাদীস রেওয়ায়াত করতে গিয়ে বহু 
বর্ণনাকারীর ভুলক্রটি হয়েছে; কিন্তু সেগুলো কখনোই রাসূলের হাদীস হিসেবে 
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প্রচলিত জাল হাদীস ৩ 
স্বীকৃতিলাভ করতে পারেনি; বরং ভুলক্রটি হিসেবেই চিহ্ত হয়েছে। 
্দার্হ-তাদীল এবং ইলালুল হাদীস উভয় শান্তর এ কাজের জন্যেই নিদিষ্ট । 

এমনিভাবে অনেক বেদ্বীন বহু বানোয়াট, ভিত্তিহীন কথাকে রাসূলুল্লাহ 
দি -77৮১ 
কিনতু তাদের মিথ্যাচার কিছুতেই রাসূলের হাদীস নামে তিলাভ করতে 
পারেনি; বরং উদ্ভট, জাল, বাতিল ও মুনকার ইত্যাদি নামে বিশেষিত ও 
িহিত হয়েছে এবং এ সকল দুষ্কতিকারীরা চিরদিনের জন্যে 43 
৮1১০০ প্রত্যাখ্যাত) ইত্যাদি নামে কলংকিত হয়েছে। এ কাজের জন্যে 
“আল মাওযুআত' এবং “মারিফাতুল মাতরূকীন ওয়াল মুত্তাহামীন ওয়াল 
কাষযাবীন' নামক দু'টি মৌলিক শাস্ত্র ও উপশান্ত্রসমূহ নির্ধারিত রয়েছে। 

মোটকথা, ভুল তেলাওয়াতকে শুধরে দেওয়ার মত লোক যেমন সর্বযুগে 
সর্বত্রই আছেন, তেমনিভাবে ভুলভ্রান্তি এবং বর্ণনাকারীদের ক্রটি-বিচ্যুতি তুলে 
ধরার মত বিচক্ষণ মুহাদ্দেসীনে কেরামও সর্বযুগে সর্বত্রই হাদীস হেফাযতের 
মহান দায়িত্ব পালন করে আসছেন। বিদআতী ও ধর্মদ্রোহীরা বাতিল 
আফীদা-বিশ্বাস ও চিন্তাধারার ইন্ধন যোগানোর জন্য যখনই জাল, বাতিল, 
মুনকার ও মাতরূক রেওয়ায়াতের আশ্রয় নিয়েছে, তখনই বিজ্ঞ মুহাদ্দেসীনে 
কেরাম সেগুলোকে অংকুরেই বিনাশ করে দিয়েছেন। সত্যানুসন্ধিৎসুরা 
বাতিলের বিরুদ্ধে ৮৪৯). ৮৮১1 01৮91 ৯১১ 541 * সেত্য 
সমাগত, বাতিল অপসৃত)-এর লাঠি হাতে রুখে দীড়িয়েছেন। 


তবে হ্যা, এতে এতটুকু পার্থক্য অবশ্যই রয়েছে যে, পূর্ণ কুরআন 
হাকীম যেহেতু একই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে, ঘরে ঘরে কুরআন মাজীদের 
মিহীহ-শুদ্ধ নোসখা বিদ্যমান, স্থানে স্থানে কুরআনের অসংখ্য হাফেয 
রর্তমান-এসব কারণে কুরআন কারীমের তেলাওয়াতে ভুল হলে ছোট্ট .থেকে 
ছোট্ট বাচ্চাও তা সংশোধন করে দিতে পারে । তদ্রুপ কুরআন মাজীদ 
বিকৃতিকারীর অপতৎপরতা যেখানেই হোক না কেন, সাথে সাথে তা ধরা 
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৪০ প্রচলিত জাল হাদীস 


পড়ে যায়; কিন্তু সহীহ হাদীসসমূহ সমষ্টিগতভাবে এই উম্মাহর কাছে 
সংরক্ষিত থাকলেও যেহেতু কোন একটি নির্দিষ্ট কিতাব বা দু' একটি কিতাবে 
তা সীমাবদ্ধ নয়; আবার প্রত্যেকের কাছে অধিকাংশ হাদীসও বিদ্যমান নেই, 
কোন বিশেষ ব্যক্তি সকল সহীহ হাদীসের হাফেযও নন, সবার মধ্যে সহীহ ও 
গায়রে সহীহ নির্ণয়ের যোগ্যতাও নেই-এ সকল কারণে এমন তো হতে 
পারে যে, ভুল, জাল বা বাতিল রেওয়ায়াত বর্ণনাকারী লোকেরা সাধারণ মানুষ 
বা এ বিদ্যায় অজ্ঞ মানুষের হাত থেকে বেঁচে যাবে; কিন্তু এ বিদ্যায় পারদশী 
ব্যক্তিবর্গের হাত থেকে তারা কিছুতেই বাচতে পারবে না। অন্যরাও খেয়াল 
করলে সরাসরি হাদীস শান্ত্রজ্ঞদের সহযোগিতায় বা তীদের নির্ভরযোগ্য 
গ্রন্থাবলীর সহযোগিতায় সহজেই বিষয়টির ইল্ল্ম হাসিল করতে পারবে এবং 
যে কোন দ্বীনী ব্যাপারে মুসলমানের শরয়ী দায়িতৃও এটি যে, তারা প্রত্যেক 
বিষয়ে সংশ্লিষ্ট শান্ত্রজ্জদের শরণাপন্ন হবে।১ 


সম্মানিত পাঠকদের হাতে যে কিতাবটি তুলে দেওয়া হচ্ছে, এতে হাদীস 
বিশেষজ্ঞদের উদ্ধৃতিতে এ ধরনেরই কিছু রেওয়ায়াত চিহিত করা হয়েছে 
যেগুলোকে আমরা অজ্ঞতার কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের হাদীস মনে করে থাকি; অথচ সেসব রেওয়ায়াত সম্পূর্ণ 
ভিত্তিহীন ও জাল। হাদীসে রাসূলের সাথে এর আদৌ কোন সম্পর্ক নেই। 
কাজেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস হিসেবে সেগুলো 
বর্ণনা করা সম্পূর্ণ হারাম। 


১-এ পর্যন্ত যা কিছু লেখা হল, এগুলো সবই ছ্বীন ও ইল্ম্বিষয়ক বাস্তব সত্য; অতি 
স্পষ্ট ও অকাট্য কথা । সবগুলোই বাস্তবতার ভাষ্য । নিজেই নিজের দলীল । এ সব তত্ত্ব ও 
বাস্তব এবং অকাট্য ও সুস্পষ্ট কথাগুলো উপস্থাপনার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত কিতাবসমূহের 
সহযোগিতা নেওয়া হয়েছে ঃ ও 

মা'আরেফুল হাদীস-মাওলানা মুহাম্মাদ মনযূর নোমানী রেহঃ) (১ম ও ২য় খণ্ডের 
ভূমিকা); মাওলানা আবুল হাসান আলী নদী রহঃ) রচিত পুস্তিকা_দাওরুল হাদীস ফী 
তাক্ভীনিল মানাখিল ইসলামী ওয়া সিয়ানাতিহী: জাষ্টিজ মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ তকী 
উসমানী সাহেব লিখিত-হুজ্জিয়্যাতে হাদীস এবং ডঃ খালেদ মাহমৃদ সাহেব 
রচিত-আসারুল হাদীস। 
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প্রচলিত জাল হাদীস ৪১ 


আরবী ভাষায় এ ধরনের বহু কিতাব রয়েছে; কিন্তু আমার জানা মতে 
বাংলা ভাষায় এ ধরনের গ্রন্থ এ-ই প্রথম । আশা করি এ গ্রন্থ দ্বারা সকল 
স্তরের মানুষই উপকৃত হবে। আল্লাহ তাআলা একে কবুল ও মনযুর করুন । 

এ কিতাব দ্বারা উপকৃত হতে হলে নিম্নোক্ত কথাগুলো জেনে নেওয়া 
একান্ত জরুরী । 


কতিপয় জরুরী জ্ঞাতব্য 


সহীহ হাদীসের উত্স 


১. মৌলিক আকীদা-বিশ্বাস ঠিক করা এবং জরুরী আমলের ইল্ম অর্জন 
করার পর ইল্মের ময়দানে একজন মুসলমানের সর্বপ্রথম কাজ হল কুরআন 
মাজীদের সহীহ-শুদ্ধ তেলাওয়াত শিক্ষা করা । এরপর নির্ভরযোগ্য কোন 
হাক্কানী আলেমের তত্বীবধানে সাধ্য মোতাবেক ধীরে ধীরে কোন নির্ভরযোগ্য 
তাফসীর ও তরজমার সহযোগিতায় কুরআন মাজীদের অর্থ ও ব্যাখ্যা বুঝার 
চেষ্টা করতে থাকা । সাথে সাথে নববী আদর্শ এবং তার শিক্ষা ও হেদায়াতের 
জ্ঞানার্জনেও কিছু সময় ব্যয় করা জরুরী | 

উদাহরণস্বরূপ, আকীদাবিষয়ক হাদীসের জন্যে 'মিশকাতুল মাসাবীহ'-এর 
কিতাবুল ঈমান তথা ঈমান অধ্যায়ের হাদীস পড়া। আখলাক-চরিত্র ও 
আদব-শিষ্টাচারের জন্যে ইমাম বুখারী (রহঃ) রচিত “আল আদাবুল মুফরাদ' 
এবং ইমাম নববী রেহঃ) রচিত “রিয়াযুস সালেহীন' অধ্যয়ন করা। নববী 
যিকির ও দুআসমূহের জন্যে ইবনুল জাযারী রেহঃ) লিখিত “আল্‌ হিসনুল 
হাসীন' এবং আল্লামা নববী (রহঃ)-এর “আল আযকার' বার বার অধ্যয়ন 
করা । ফযীলতবিষয়ক হাদীসের জন্য “আল্‌ মুন্তাকা মিনাত তারগীব ওয়াত 
তারহীব" এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শামায়েল ও 
উসওয়ায়ে রাসূলে আকরাম" সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইত্যাদি কিতাব 
পড়া । যুহ্দ ও মাওয়ায়েয, হেকমত ও প্রবাদ এবং অন্যান্য বিষয়ের হাদীস 
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৪২ প্রচলিত জাল হাদীস 


জানার জন্যে “সহীহুল জামিইস সগীর ওয়ািয়াদাতিহী'ও একটি বিশাল 
এবং “আসারুস সুনান' ইত্যাদি কিতাব পড়া | 


কিন্তু আমাদের অবস্থা এই যে, আমরা সহীহ হাদীসের শিক্ষা-দীক্ষার 
ব্যাপারে একেবারেই উদাসীন । হাদীসের নির্ভরযোগা কিতাবসমূহ অধ্যয়নের 
সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। হাদীসের সাথে আমাদের সম্পর্ক 
এতটুকু যে, যে কোন বক্তার ওয়ায-নসীহতে বা বাজারি কোন পুস্তিকায় কোন 
হাদীস পেলেই হল । আমরা তাতে সন্তুষ্ট হয়ে যাই; অথচ হাদীসের ইল্ম 
অর্জন করার মাধ্যম যদি এটিই হয়, তা হলে নিজেদের অজান্তেই মানুষ 
হাদীসের নামে জাল ও মিথ্যা রেওয়ায়াতের ধোকায় পড়ে চরম ভ্রান্তির শিকার 
হবে। হয়ত বলা হবে যে, সবই যদি হয় জাল ও ভিত্তিহীন তা হলে আর 
থাকলটা কী? এ ক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য এই যে, ভাই! যদি বাদ পড়ে তা 
হলে জাল ও ভিত্তিহীন রেওয়ায়াতগুলোই বাদ পড়ছে এবং এগুলো বাদ পড়াই 
উচিত । যেগুলো মূলত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস 
সেগুলো সবই নির্ভরযোগ্য কিতাবে যথাযথভাবে সংরক্ষিত আছে। প্রয়োজন 
শুধু হিম্মত করে কোন নির্ভরযোগ্য আলেমের তত্ত্বাবধানে সেগুলোর জ্ঞানার্জন 
করা । শুধু “সহীহুল জামিইস সগীর ওয়াযিয়াদাতিহী'-এর মাঝেই সাত 
হাজারেরও অধিক সহীহ হাদীসের বিশাল ভাগ্তার রয়েছে । সুতরাং বক্ষমান 
গ্রন্থটির শ' খানেক জাল রেওয়ায়াত দেখে ভয় পাওয়ার কিছু নেই; কিন্তু 
দুর্ভাগ্যক্রমে হাদীসের ব্যাপারে আমাদের জ্ঞানের পরিধি যদি জাল রেওয়ায়াত 
পর্যন্তই সীমিত থাকে, তা হলে তো আর কিছু করার নেই। 

আরো আফসোসের কথা এই যে, একই বিষয়ের উপর যদি এক দিকে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বিদ্যমান থাকে, 

১-এ নেসাব ও তালিকা মধ্যম স্তরের লোকদের জন্যে প্রযোজ্য । আর হাদীসের বড় 
বড় গ্রন্থ, যা থেকে উপকৃত হতে হলে হাদীসের সনদ এবং ফিকৃহের ব্যাপারেও যোগ্যতা 
থাকা জরুরী, সেগুলো এখানে উল্লেখ করা হয়নি । 
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প্রচলিত জাল হাদীস ৪৩ 


অপরদিকে জাল ও ভিত্তিহীন রেওয়ায়াতও থাকে, তখনো দেখা যায় যে, 
সাধারণ মানুষের মুখে এঁ বিষয়ের জাল ও ভিত্তিহীন রেওয়ায়াতই প্রসিদ্ধ ! 
আর তার বিপরীতে সহীহ হাদীস থেকে তারা সম্পূর্ণ বেখবর এবং জাল ও 
ভিত্তিহীন রেওয়ায়াতগুলোকেই হাদীসে রাসূল নামে চালিয়ে দিচ্ছে। এ 
ব্যাপারে যতই আফসোস করা হোক না কেন, তা খুবই কম হবে। 

এ রোগের দাওয়াস্বরূপ আমরা এই কিতাবের অধিকাংশ স্থানে ভিত্তিহীন 
ও জাল রেওয়ায়াতের বিপরীতে একই বিষয়ের সহীহ হাদীস উল্লেখ করার 
প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রেখেছি, যাতে একই সাথে হাদীসের ইল্মও হাসিল হয়ে 
যায়, আর আমাদের উদাসীনতার আলস্যনিদ্রাও ভেঙ্গে যায় এবং এ কথাও 
যেন আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আমরা নিছক অজ্ঞতাবশত সহীহ 
হাদীস ছেড়ে জাল ও ভিত্তিহীন রেওয়ায়াতের পিছনে কীভাবে দৌড়াচ্ছি!! 


জাল রেওয়ায়াত বর্ণনা করা কবীরা গুনাহ 

২. জাল ও ভিত্তিহীন রেওয়ায়াতের বিষয়টি হালকা করে দেখার কোন 
সুযোগ নেই। প্রমাণ ছাড়া কোন কিছুকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের হাদীস বলে দাবী করা ইসলামে জঘন্যতম কবীরা গুনাহ বলে 
সাব্যস্ত। তাই এ ব্যাপারে তীর পক্ষ থেকে জাহান্নামের হুশিয়ারী পর্যন্ত 
এসেছে। | 

হাদীস শরীফে আছে £ 

১0501 ১৮ ১১৮৪০ 1৮৮10 শিপন 1 আচ 0 

“যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক আমার উপর মিথ্যারোপ করবে, সে যেন 
জাহান্নামে তার ঠিকানা খুঁজে নেয়।” -সহীহ বুখারী £ ১/২১, হাদীস ১১০, সহীহ 
সুসলিম £ ১/৭, হাদীস ৩ 

অন্য হাদীসে আছে £ 
1৯০০ 1৮৮5 আনর্চ 0 ০৯৮ লি আন্টি ০৮ ৮ 55 01 

১00০4] ৩ ১০০৪০ [লি 
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৪8 প্রচলিত জাল হাদীস 


“আমার উপর মিথ্যারোপ করা, অন্য কারো উপর মিথ্যারোপ করার মত 
নয়। যে আমার উপর মিথ্যারোপ করবে, সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা 
বানিয়ে নেয় ।”-_সহীহ বুখারী: ঃ ১/১৭২, হাদীস ১২৯১, সহীহ মুসলিম $ ১/৭, হাদীস ৪ 

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে £ 

:০০4। ০ ৯১৮০৮ ১555 45170 0 তে এ ০৭ 

“যে ব্যক্তি আমার ব্যাপারে এমন কথা বলবে যা আমি বলিনি, সে যেন 
জাহান্নামে তার ঠিকানা বানিয়ে নেয়।” -সহীহ বুখারী £ ১/২১, হাদীস ১০৯ 

জাল রেওয়ায়াতের ব্যাপারে এ বাহানাও যথেষ্ট নয় যে, হাদীস জাল করে 
থাকলে করেছে অন্যজন, আমরা তো শুধু বর্ণনা করছি। কেননা, শরীয়ত ও 
যুক্তি উভয় দৃষ্টিকোণ থেকেই মিথ্যা প্রগারকারীও মিথ্যাচারীর ন্যায় গুনাহগার 
ও শাস্তির যোগ্য । হাদীস শরীফে এসেছে ঃ 

0১৬] ১৬1 ৯৫১ 25৪ ০ ৬০৪ ০৫ কাশিটি ০৯ ০ 
“যে ব্যক্তি আমার বরাতে বুঝে-শুনে মিথ্যা হাদীস বর্ণনা করবে সেও 


মিথ্যাবাদীদের একজন ।” -সহীহ মুসলিম ৪ ১/৬ 
অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে £ 


তোশী ৮ এ ৬০০৭ 0 055 1৮০00 ও৮৪ 
“কেউ মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্যে এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা কিছু শোনে 
সবই বর্ণনা করে।” -সহীহ মুসলিম $ ১/৮, হাদীস ৫, সুনানে আবু দাউদ $ 
২/৬৮১, হাদীস ৪৯৮২ 
বুঝা গেল জাগতিক কোন ব্যাপারেও সংবাদ শোনামাত্র তা বর্ণনা করা 
ঠিক নয়; বরং সত্য-মিথ্যা যাচাই করা জরুরী । নতুবা তদন্ত ছাড়া যে কোন 
শ্রুত কথা প্রচারকারী মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। 


যখন জাগতিক ব্যাপারে এবং সাধারণ সংবাদ সম্পর্কে এমন কড়া 
নির্দেশ, তা হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের 
ব্যাপারে যাচাই-বাছাইয়ের বিধান কত তাকিদপূর্ণ হবে তা বলাই বাহুল্য!! 
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প্রচলিত জাল হাদীস 8৫ 


আল্লাহর নবীর নামে কোন কিছু বর্ণনা করতে কত সতর্কতা অবলম্বন করা 
দরকার, সামান্য চিন্তা করলেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে। 

অন্য হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ 
করেছেন £ 
শিক 6৮০ জন্গ টেপা 1০15 0 31 5 ৬৯০০৪ 155 
১১৮০০ ও 2 0৮ ০5 0 ০ ০] ০৮ ৮০৪ ৮88 

০০৮৯ ০৪০ 233 িউিখ। 1১১১ ০ 

“তোমরা আমার নামে হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে ভয় কর। তোমরা যা 
নিশ্চিত জান (যে তা আমার হাদীস) শুধু তা-ই বর্ণনা কর। যে ব্যক্তি 
ইচ্ছাপূর্বক আমার ব্যাপারে মিথ্যা বলবে, সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে 
বানিয়ে নেয় এবং যে ব্যক্তি নিজের মর্জি মত মনগড়া তাফসীর করে, সেও 
ঘেন তার ঠিকানা জাহান্নামে বানিয়ে নেয় ।” -জামে তিরমিযী £ ২/১২৩, হাদীস 
&৯৫১, (তাফসীর অধ্যায়ের শুরুভাগে) | 

সুতরাং প্রমাণিত হল, হাদীস বলার পূর্বে এ কথা জেনে নেওয়া জরুরী 
যে, এটি বাস্তবেও হাদীসে নববী কি না। এ ব্যাপারে অসতর্কতা নবীর উপর 
মিথ্যারোপ করার শামিল, যার পরিণাম জাহান্নাম । 


_ সারকথা এই যে, নিঙ্নোক্ত কারণসমূহের ভিত্তিতে হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে 
সতর্কতা অবলম্বন করা ফরয £ 

ক-যে কোন কথা বর্ণনার ক্ষেত্রে শরীয়তের বিধান হল, বর্ণনার পূর্বে 
যাচাই করে দেখা, তা বর্দনাযোগ্য কিনা। হাদীসের ব্যাপারটি তো সঙ্গত 
কারণেই আরো গুরুভূপূর্ণ । 

খ-বর্ণনার ক্ষেত্রে অসতর্কতা মিথ্যারোপের শামিল, যা জাতি-ধর্ম 
নির্বিশেষে সকলের নিকট নিন্দনীয় । আর হাদীসের ব্যাপারে মিথ্যারোপ করা 
তো আরো ভয়ংকর, যা বলার অপেক্ষাই রাখে না। 


11005:////8/-.091009016-0017/178945132263517 


001716115 


৪৬ প্রচলিত জাল হাদীস 


গ-হাদীসের সম্পর্ক দ্বীনের সাথে; বরং এটি দ্বীনের অন্যতম দলীল এবং 
দ্বীনী বিধানাবলীর ভিত্তি। সুতরাং হাদীসের ব্যাপারে অসতর্কতা দ্বীন নিয়ে 
খেল-তামাশা করার নামান্তর | যার অশুভ পরিণতি কারো অজানা নয়। 

ঘ-হাদীসের সম্পর্ক সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
সাথে । তার মর্যাদা সৃষ্টিজীবের মধ্যে সর্বোচ্চ । আর এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, 
যে ব্যক্তি যত বড় হয় তার ব্যাপারে যিথ্যারোপ এবং তীর বাণী বর্ণনার ক্ষেত্রে 
অসতর্কতা তত বড় অপরাধ বলে বিবেচিত হবে । এ কথাই হাদীস শরীফে 
ইরশাদ হয়েছে ঃ রা 

“আমার ব্যাপারে মিথ্যারোপ করা তোমাদের কারো ব্যাপারে মিথ্যারোপ 
করার মত নয়। (বরং তার ভয়াবহতা সাধারণ মিথ্যারোপ থেকে অনেক 
অনেক বেশী ।) 

ঙ-রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেহেতু ছ্বীনী ব্যাপারে ওহী 

ছাড়া কোন কথা বলতেন না, তাই কোন কথা হাদীসে নববী হওয়ার অর্থ এই 
দাড়ায় যে, এটি তাঁর প্রতি আল্লাহ তা'আলার ওহী ও পয়গাম । সুতরাং যদি 
কোন কথা রাসূলুল্লাহ সান্নাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেননি; 
তথাপিও তার বরাত দেওয়া হয়, তাহলে তার মাঝে খারাবী ও ক্ষতি শুধু 
এতটুকুই নয় যে, এটি রাসূলের উপর মিথ্যারোপ করা হচ্ছে; বরং 
পরোক্ষভাবে আল্লাহ তা“আলার উপরও মিথ্যারোপ করা হচ্ছে। আর 
আল্লাহ তাআলার উপর মিথ্যারোপ করা কত জঘন্য অপরাধ, তা 
কারো অজানা নয় । 


ইরশাদ হয়েছে ঃ 
1৮62) ৮৩ ০০০০ 51 উড এ] ৬৮৪ ৬৮৪] তাও ৮১৮1 ১১ 
০4501 ০৮৪ 40 ০) 3| শি) 05 সি ০5০] ০২০৯ ১৪৭ ০58১ 


“আর এ ব্যক্তির চেয়ে বড় যালেম কে যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ 
করে। তাদেরকে তাদের পালনকর্তার সম্মুশীন করা হবে আর সাক্ষিগণ 
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প্রচলিত জাল হাদীস ৪৭ 
বলতে থাকবে, এরাই এ লোক যারা আপন পালনকর্তার প্রতি মিথ্যারোপ 
করেছিল। সাবধান! যালেমদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত রয়েছে ।”-সূরা 
হুদ 8 ১৮ 

এসব কারণেই হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা ফরয । এ 
সতর্কতার একমাত্র পথ এই যে, হাদীস বিশেষজ্ঞদের নিকট সেসব কিতাবের 
নাম জেনে নেওয়া, যেগুলোতে শুধু সহীহ হাদীস বর্ণিত আছে। এতদভিন্ন 
অন্য কিতাব থেকে হাদীস গ্রহণের সময় হাদীস বিশেষজ্ঞদের কাছে জেনে 
নেওয়া যে হাদীসটি সহীহ কি না। উম্মতের সচেতন ব্যক্তিদের মাঝে আজো 
এ নিয়মই বিদ্যমান আছে। 

এব্যাপারে যখনই যে উদ্যোগ নেওয়ার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে উলামায়ে 
কেরাম তা যথাযথভাবে গ্রহণ করেছেন। 


শুধু ভারতীয় উপমহাদেশের উর্দূ ফাতাওয়া গ্রন্থের প্রতি লক্ষ্য করলেই 
দেখা যাবে যে, প্রতিটি ফত্ওয়া গ্রন্থে হাদীসের একটি স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদ 
রয়েছে; যেখানে বিভিন্ন রেওয়ায়াতের মান সম্পর্কে জনমনের বহু প্রশ্নের 
সমাধান দেওয়া রয়েছে। 

উদাহরণস্বরূপ এই কিতাবগুলো দেখা যেতে পারে £ 
১-ফাতাওয়া আযীযিয়া, শাহ আব্দুল আযীয (রহঃ, মৃত্যু ঃ ১২৩৯ হিঃ) 
২-মাজমৃআয়ে ফাতাওয়া, আব্দুল হাই লাখনৌভী (রহঃ, মৃত্যুঃ ১৩০৪ হিঃ) 
৩-ফাতাওয়া রশীদিয়া, রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী (রহঃ, মৃত্যু £ ১৩২৩ হিঃ) 
৪-ফাতাওয়া খলীলিয়া, খলীল আহমাদ সাহারানপুরী (রহঃ, মৃত্যু £ ১৩৪৬ হিঃ) 
৫-ইমদাদুল ফাতাওয়া, আশরাফ আলী থানভী (রহঃ, মৃত্যু 8 ১৩৬২ হিঃ) 
৬-আধীযুল ফাতাওয়া, আমীযুর রহমান দেওবন্দী (রহঃ, মৃত্যু ৪ ১৩৪৭ হিঃ) 
৭-কেফায়াতুল মুফতী, মুফতী কেফায়াতুল্লাহ্‌ দেহলভী রেহঃ, মৃত্যু ১৩৭২ হিঃ) 
৮-ইমদাদুল মুফতীন, মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহঃ, মৃত্যু ৪ ১৩৯৬ হিঃ) 
৯-ফাতাওয়া মাহমৃদিয়া, মুফতী মাহমূদ হাসান গাঙ্গুহী রেহঃ, মৃত্যু $ ১৪১৭ হিঃ) 
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রর প্রচলিত জাল হাদীস 


- ফাতাওয়া রহীমিয়া, সৈয়দ আব্দুর রহীম লাজপুরী (রহঃ) 
১১-আহসানুল ফাতাওয়া, রশীদ আহমদ লুধিয়ানতী (রহঃ, মৃত্যু ৪ ১৪২২হিঃ) 

জাল হাদীস চিহিতকরণের ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র খেদমত ছাড়াও আমাদের মহান 
পূর্বসূরীগণ বহু স্থানে এরূপ বলেছেন যে, “অমুক কথাটি কোন বুষুর্গের বাণী, 
হাদীস নয়।' বিভিন্ন স্থানে তারা বিভিন্ন প্রসঙ্গে ভিত্তিহীন রেওয়ায়াত চিহ্িত 
করেছেন। 

ইমাসুল আউলিয়া খাজা নিযাসুদীন (রেহঃ)-এর মালফুযাত তথা 
বাণীসংকলণ 'ফাওয়ায়েদুল ফুয়াদ'-এ আছে ঃ “মাওলানা সিরাজুদ্দীন হাফেয 
বাদায়ূনী তার দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করেন £ ১ “4 ০) ০ 
১৮০৯৩ *-৮৫৪ (যার কোন পীর নেই, তার পীর শয়তান) এটি কি 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস? হযরত নিযামুদ্দীন 
আউলিয়া রেহঃ) বলেন, না; এটি মাশায়েখের বাণী । মাওলানা সিরাজুদ্দীন 
পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন ঃ ১1441 0৬ ২ ০৭-৮ ০৫1 ০০ (যে ব্যক্তি কোন 
বুযুর্পের সংশ্রব লাভ করেনি, সে কখনো সফলকাম হতে পারে না) বাক্যটি 
কি হাদীস? উত্তরে বলেন, এটিও মাশায়েখের বাণী ।”১ 

হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দেদে মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী 
রেহঃ) মাসআলা-মাসায়েল ও বিধিবিধানের ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের ভুল-ক্রটি 
সম্পর্কে 'আগলাতুল আওয়াম' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। উক্ত পুত্তকের 
শুরুতে তিনি লেখেন ঃ 


“অধিকাংশ সাধারণ মানুষ, এমনকি বিশেষ লোকদের মাঝেও কতিপয় 
এমন ভুল মাসআলা প্রসিদ্ধি লাভ করে আছে, শরীয়তে যার কোন ভিত্তি 
নেই। তারা সেগুলোকে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে। সেগুলো সম্পর্কে তাদের 

১-ফাওয়ায়েদুল ফুয়াদ, আলাউদ্দীন সান্জারী, মজলিস নং ১০, যুলকাদাহ ৭১৬ 


£-আসসুন্নাতুল জালিয়্যা ফিল চিশৃতিয়াতিল আলিয়্যা, চিনির ভাহিরা ররর 
আলী থানভী (রহঃ) ঃ ৫৯ 
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প্রচলিত জাল হাদীস | ৪৯ 


বিন্দুমাত্র সন্দেহও হয় না যে, উলামায়ে কেরামের নিকট গিয়ে যাচাই করবে। 
অধিকাংশ উলামায়ে কেরামেরও সে সব ভুল সম্পর্কে অবগতি নেই যে, তীরা 
সেগুলো সংশোধন করে দিবেন। সুতরাং যখন জনসাধারণের পক্ষ থেকেও 
যাচাইয়ের আগ্হ সৃষ্টি হল না এবং উলামায়ে কেরামের দিক থেকেও সতর্ক 
করা হল না, তখন আর সে সব ভুল-ক্রটির সংশোধনের কোন পথই অবশিষ্ট 
থাকল না। ” 

“এই কারণে বহুদিন থেকে সে ভুলগুলো যতদূর সম্ভব একত্রিত করে 
দেওয়ার ইচ্ছা ছিল (যা এখন আল্লাহ তাআলার ফযলে বাস্তবায়ন হতে 
যাচ্ছে)। যেভাবে মুহাদ্দেসীনে কেরাম হাদীসসংক্রান্ত জাল রেওয়ায়াতসমূহ 
পু লিপিবদ্ধ করে গেছেন; তন্তরুপ এই পুস্তকটি হল 
মাসআলা-মাসায়েল সম্পর্কে ভিত্তিহীন কথাবার্তা সম্থলিত।” 

আকীদা-বিশ্বাস ও ফিক্হী মাসায়েল সম্পর্কিত ভিত্তিহীন বিষয়ের উপর 
আরবী ভাষায় বহু পূর্ব থেকেই রচনার ধারাবাহিকতা শুরু হয়েছে। 

শাইখ তাজুদ্দীন ফাযারী [মৃত্যু ৭৩১ হিঃ) 'ফিক্হুল আওয়াম ওয়া 
ইন্কারু উমূরিন ইশ্তাহারাত বাইনাল আনাম” শীর্ষক একটি গুরুত্বপূর্ণ পুস্তক 
রচনা করেন; কিন্তু ভারত উপমহাদেশে আমাদের জানা মতে গলত 
মাসআলার উপর হযরত থানভী (রেহঃ)-এর পুস্তকটি সর্বপ্রথম রচনা । গলত 
ও ভিত্তিহীন রেওয়ায়াতের (বর্ণনাসমূহ্র) উপর আরবী ভাষায় বহু গ্রন্থ 
রয়েছে, যা আমি পূর্বেও উল্লেখ করেছি; কিন্তু বাংলা ভাষায় বিশেষত 
আমাদের দেশে প্রচলিত ভিত্তিহীন জাল রেওয়ায়াতের উপর (আমাদের যতদূর 
জানা আছে) কোন গ্রন্থ নেই। তাই সাওয়াবের নিয়তে পূর্বসূরীদের এই 
মুবারক সুন্নাতকে জীবিত করার লক্ষ্যে গ্রন্থ রচনার এই প্রয়াস। দ্বীন 
সম্পর্কিত ভুল মাসআলা এবং রেওয়ায়াতের ক্ষেত্রে বানোয়াট ও জাল করার 
প্রবণতা নস্যাত করার দায়িত্ববোধই মূলতঃ অধিক প্রেরণা যুগিয়েছে। তাছাড়া 
আকাবের ও বন্ধু মহল উলামায়ে কেরামের পক্ষ থেকে বার বার এ ধরণের 
কিতাব রচনা করে সাধারণ পাঠকদের সামনে পেশ করার তাগাদা তো 
ছিলই। আল্লাহ তা'আলা তাদের সবাইকে জাযায়ে খায়ের দান করুন। 
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৫5 প্রচলিত জাল হাদীস 


জাল হাদীসের পরিচয় 

৩. 'হাদীস'-এর আভিধানিক অর্থ “কথা”; রা হারার হারা 
রাসূলুলুহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী, তার শিক্ষা ও হেদায়াত 
এবং তার কর্ম ও অবস্থাসমূহকে বুঝানো হয়৷ তাই এ কথা সুস্পষ্ট যে, জাল 
হাদীস, ভিত্তিহীন হাদীস মূলত হাদীসই নয় । কেননা, যদিও তা রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে কেউ মিথ্যারোপ করেছে বা যাচাই ও 
তদন্ত ছাড়াই বর্ণনা করেছে; কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
থেকে তা প্রমাণিত নয়। তার সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। তবুও আমরা 
কথা প্রসঙ্গে বলে থাকি, “জাল হাদীস", “ভিত্তিহীন হাদীস' ৷ যেমন বলা হয়ে 
থাকে মিথ্যা নবী' আর উদ্দেশ্য হয়ে থাকে সে নবীই নয়। তেমনিভাবে 
“মওযু হাদীস”, “জাল হাদীস" এবং “ভিত্তিহীন হাদীস'-এর অর্থ এটি হাদীসে 
নববীই নয়। 


কথা সঠিক হলেই হাদীস হওয়া জরুরী নয় 

৪. মওযু তথা জাল হাদীস দু'ভাগে বিভক্ত । এক-যার অর্থ ও বিষয়বনতুই 
বাতিল। এগুলো হাদীসে নববী হওয়ার কল্পনাই করা যায় না । এ প্রকার 
মওযুগুলোকে চিহিত করলে তাতে কারো কোন আপত্তি থাকে না। কেননা 
প্রত্যেকেই জানে যে, বাতিল কথা কোনক্রমেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের বাণী হতে পারে না। 

দুই-কিছু কিছু ক্ষেত্রে জালকারীরা হাদীস জাল করতে গিয়ে কৌশলের 
আশ্রয় গ্রহণ করেছে। অর্থাৎ তারা একেবারে বাতিল কথাকে রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে বর্ণনা করে প্রথমবারেই নিজকে 
অপমানিত করার চিন্তা করেনি; বরং-সুন্দর সুন্দর উপদেশ ও হেকমতপূর্ণবাণী 
অথবা বাহ্যত সুন্দর মনে হয় এমন বাণী নিজ থেকে বানিয়ে বা কোথাও 
থেকে “নকল করে রাসূলের বাণী হিসেবে প্রচার করেছে। এ প্রকার জাল 
বর্ণনা সাধারণত বে-দ্বীন ওয়ায়েয, বে-্বীন সৃফী-দরবেশ এবং বে-দ্বীন 
কিস্সা-কাহিনীকাররা তৈরী করেছে। 


11005://///8/-08.0910090160017/178945132263517 


001716115 


প্রচলিত জাল হাদীস ৫১ 


মিথ্যা সর্বাবস্থায়ই মিথ্যা এবং মিথ্যুক সর্ব অবস্থায় মিথ্যুক । সে যে 
মুখোশেই সামনে আসুক না কেন-গোপন থাকতে পারবে না। বিশেষ করে 
দ্বীনের ব্যাপারে । তদুপরি হাদীসে রাসূলের ব্যাপারে মিথ্যুকদেরকে আল্লাহ 
তাআলা কখনোই ছাড় দেন না। তাদের মিথ্যা প্রকাশ করেই দেন। কেননা, 
আল্লাহ তাআলা নিজেই দ্বীনের হেফাযতের দায়িত্ নিয়েছেন। তাই সুন্দর 
উপদেশের নামে রেওয়ায়াত জালকারীরাও হাদীস বিশেষজ্ঞদেরকে ধোকা 
দিতে পারেনি । তাদের বানানো হাদীস জাল হাদীসের কিতাবে লিপিবদ্ধ হয়ে 
গেছে এবং জালকারীদের নাম মিথ্যাবাদীদের তালিকায় এসে গেছে। 


এই দ্বিতীয় প্রকার জাল রেওয়ায়াত সম্পর্কে যদি লোকদেরকে সতর্ক 
করা হয় তখন কতিপয় কম-ইলম ও বে-ইল্ম লোকদের আপত্তি হয় যে, এ 
কথাটি তো সত্য । এ কথা তো ভাল মনে হয়। এ তো কোন বাতিল, মন্দ বা 
ভুল কথা নয়; একে তুমি জাল বলছ কেন ? 


যারা এ ধরণের কথা বলে আসলে মিথ্যার অর্থই তাদের জানা নেই। 
কেননা জগতবাসী জানে যে, অবাস্তব কথাকেই মিথ্যা বলা হয়। যেমন 
কারো ব্যাপারে এমন কথা বলেছে বলে দাবী করা হল যা সে বলেনি । একে 
তার প্রতি মিথ্যারোপ বলা হয়; সে কথা মন্দ হোক আর ভালই. হোক। 


সুতরাং যে বাণী আল্লাহর রাসূল ইরশাদ করেননি, তা যদিও ভাল হয় বা 
কারো ভাল মনে হয়; তথাপি কিছুতেই একে রাসূলের বাণী বলা জায়েয হবে 
না। কারণ, সে ক্ষেত্রে এটা হবে রাসূলের উপর মিথ্যারোপ যা পরোক্ষতাবে 
আল্লাহ তাআলার উপর মিথ্যারোপের সমার্থক। 


বিষয়টি আরো গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, এই দ্বিতীয় প্রকার 
জাল রেওয়ায়াতসমূহ আরো ক্ষতিকর। কেননা প্রথম প্রকারের 
রেওয়ায়াতগুলো জাল হওয়ার বিষয়টি অতি স্পষ্ট হওয়ার কারণে মানুষ 
ধৌকায় পড়ে কম। পক্ষান্তরে এ দ্বিতীয় প্রকার বর্ণনাসমূহের বিষয়বস্তু বহ্যত 
সুন্দর হওয়ায় সাধারণ মানুষ সহজেই প্রতারিত হয় এবং ধোকা খায়। 
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৫২ প্রচলিত জাল হাদীস 


এর চেয়ে বড় কথা হল, এধরনের ভাল ভাল কথা হাদীসের নামে যারা 
চালিয়ে দিচ্ছে, তারা যেন বলতে চায় যে, “এ কথাগুলো মানুষের 
হেদায়াতের জন্য আল্লাহর রাসূলের ইরশাদ করা উচিত ছিল । তিনি যখন 
ইরশাদ করেননি, তখন আমিই তার নামে এগুলো বলে দিচ্ছি।” অথবা 
পরোক্ষভাবে সে যেন বলতে চায় যে, “রাসূলের মাধ্যমে একথাটি বলানো 
আল্লাহর উচিত ছিল, তিনি যখন ভা করেননি, তখন আমিই আল্লাহর পক্ষ 
হতে তার রাসূলের নামে তা বলে দিচ্ছি।” 

যাহোক, এই আখেরী দ্বীন ও শরীয়ত এবং এর উতৎ্সমূহ সর্বদিক থেকে 
পরিপূর্ণ । এতে কারো পক্ষ থেকে কোন ধরনের সংযোজনের প্রয়োজন 
নেই । জালিয়াতি ও মিথ্যার তো কোন প্রশ্নই আসে না। 


এ কথা ভালভাবে বুঝে নিতে হবে যে, কোন কথা সহীহ-শুদ্ধ হওয়া বা 
শরীয়তের কোন দলীলের মাধ্যমে প্রমাণিত হওয়ার দ্বারা একথা জরুরী নয় 
যে, তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী হবে । আর আপনি 
তা হাদীসে নববী হিসেবে বর্ণনা করবেন । যদি তাই হয় তা হলে নির্ভরযোগ্য 
তাফসীর এবং হাদীসের ব্যাখ্যাগ্রন্থে আয়াত ও হাদীসসমূহের তাফসীর ও 
ব্যাখ্যায় যা কিছু উল্লেখ আছে সবগুলোকেই হাদীস বলা শুদ্ধ হবে; অথচ 
সামান্য জ্ঞানসম্পন্ন কোন মানুষই একথা বলবে না; বরং তাকে রাসূলের উপর 
মিথ্যারোপ হিসেবেই আখ্যায়িত করবে । 

এ সম্পর্কে আয়িম্মায়ে দ্বীনের নিম্নোক্ত ইজমাসম্পনন, সুস্পষ্ট ও অকাট্য 
কথাটি সকলের সর্বাবস্থায় খেয়াল রাখা উচিত £ 
০11 ১০। ০৮ শশিশিশীশহ 03০৮ শীল 0 পয ০ 
৪৮ শি জেড 9৩ এএ১ ০৮ 91১ 419 ৮4201 এ ০৮৮]। 
05 ০৮1১ ৩৮৮ এ৮ 4001 এ ০৮01 7105 ৮ এড 95 
কি 1০9 এ এ পক ০৮০ ৪৩ ৯৮ ৮৯৮ 

৮ 21 2255 ,১1১-০1 ৮ ৭১13 ৮০৯1 
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প্রচলিত জাল হাদীস ৫৩ 


“যে কোন কথা ভাল মনে হলেই তাকে হাদীসে রাসূল বানিয়ে দেওয়া 
কিছুতেই জায়েয হবে না; যদিও কথাটি সঠিক হোক না কেন! কেননা এতে 
কোন সন্দেহ নেই যে, সকল হাদীসে নববীই হক তথা সত্য; কিন্তু দুনিয়ার 
সকল সঠিক কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস নয় । 
বিষয়টি ভালভাবে বুঝা উচিত । কেননা, সামান্য অসতর্কতার কারণেই 
এখানে পদস্বলনের; বরং পথভ্রষ্টতার আশংকা রয়েছে।”১ 

পাঠকদের নিকট আবেদন, এ কথাগুলো ভালভাবে বুঝে নিবেন, যাতে এ 
কিতাব পড়ার সময় কোন প্রকার পেরেশানী না হয়। 


হাদীস যাচাইয়ে স্বপ্ন বা কাশ্ফ গ্রহণযোগ্য নয় 

৫. বিদআতী ও বে-ইল্ম পীরদের দৌরাত্মের এ যুগে ভয় হয়, যেসব 
রেওয়ায়াতকে এ কিতাবে হাদীস বিশেষজ্ঞদের উদ্ধৃতিতে জাল বা ভিত্তিহীন 
বলে চিহ্ত করা হয়েছে সেগুলো সম্পর্কে কেউ এই হিলা-বাহানা না করে 
যে, “যদিও এগুলো হাদীস বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টিতে মওযু তথা জাল; কিন্তু আমি 
বা আমার পীর সাহেব খাব, কাশ্ফ বা ইল্হামের মাধ্যমে এগুলো সঠিক বলে 
জানতে পেরেছি” 

১-লিসানুল মীযান, ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) £ ৫/৩০৬, যাইলুল লাআলিল 


মাসনৃআ, সৃমৃতী (রহঃ) £ ২০২, আল মাসনূ ফী মারেফাতিল হাদীসিল মাওযু (টীকা £ 
শাইখ আবদুল ফাত্তাহ আবৃ শুদ্দাহ রহঃ) $ ২৩৬ 


01০০ & 95 4৮০ ০০ শি ২০5 ০৬ ০৬৮০৪০ 01 ৮৪। 55 লে ৩৫০০৪ 
4 ১শিও শেক ০৬৩ পিওিও 19৬৩ পি 2৪০৪ এএ! এত এ০। ০৯৭০ ০৪1 ৮০০ 3৪০ 
5 হস এ শখ লিও ০০৪ এ ৮৩৮৪ ০৪৩ এ০। ৪০০ 401৯১ এ! 
এ 53০16 4৮4 1০১ ৪এ। 934 ও লি] ০১৪ ১০৮৮ (৮৮৪ ০৯৮ ০ 9405 
০০০ ৮০৬। ৪৪১ ৯ এ হড এ) পল অন 9এ১ ০০। ০৪০ 411১0 
৫৯১ 05 ৮৯০815 পাকা এ ৮০১0 195১৯ ঠ এলি এ্ডনি) ৪৩ ১৪ 
০০1) 78215 ০১11৬ ২5 2 ০৮9 সিএ ৮ ভন) 8000 4৮ ০০০০৪ 
291৮ ০৬০ ০1) ০০ লে 0৬ 9 পপ এ০৩ 4০ ০৮ 4০ ১০০ এ এপি 
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৫৪ প্রচলিত জাল হাদীস 


মনে রাখবেন, এসব ধারণা সম্পূর্ণ বাতিল । হাদীসে রাসূল ছেড়ে কিংবা 
তা অস্বীকার করে তদস্থলে অন্যদের কথা ও মতকে দ্বীনে অনুপ্রবেশ 
করানোর পথকে সুগম করার এটি একটি ইবলীসী চক্রান্ত । 


১৮৮০ মল শিও লি ০1১০৪] ৪৪ ৪০ 9-৮১0/90 ৯৮৮1 ১১৮০৭ 
15575১১৮51১ ০৬৯০০ 
জ্তি। পা ০০ ০১৪ ১3৮৮৯ শি এ! তিতা ০ 0148০ ক ৫১ 
৫ সক ১০০০ ০০১ ৫৮০৮৮ :০৮০৮1 ১৯২ ০০ 95 ৩1 এ ০০৪০৮৬%। 
1 8৮ 2৮০৮ ০5০4৮] ৬ এ১ ৪০৫০ ৬১৮ 4৪০৯৮ 1০৯ 01 9৯৮৪ 
2০51৮৮40178 ০১%] ৬০৪৪৩ ১512০1 ৪৪ 2 ০০৬ এ ৬ 21591 01:9৯ 
০৪1৯ ৩০ ০০৮০১০৪০৮০৬ ও এগ 2445 0৮৮৯ 5 ১1 ০০৪ 
11215) ৮5 
০০৪১ 444৮1৮5 ০৩০০০ ৪৩০০ 6৬0০0 5 এতে ৪11 
নক ১১২৮ ও কেসোপ ০১ ০৮৮০১॥ শর্ট ৮ ০ ৩৭ ০০৪৯ 9৭ 
০৪ ৩১৮ ভেপক |।15 এ ০৮1 0 দশেস্পিক ০৬ ৩৫১6৮০৮৪ 
গোল্ত এএড ১৬৭1১ ৮০৮ সিপাখি। এ 2৭।৭১এ] ৬ এ) 
40 0১০০ ৪] এক দেল 9৩ ১০ এসকল 3১ এ ১০০ 6৮০৮ না 9৮144 
| ৩০14১521545 0৮6 ৮৪ শেক ০০ 01 ১ এ শি এও এএ। ক 
চা 
শি শি এ 21 ৮1 ৮০১ ০৮০১ ৮৪5 904 9০ ৬ ৬৬০ ওঃ পদ 
এও 5501 চ। ০৩ শিশি্ ৮ ০ ০৯] ৬৪ 50৬45801134 55512১ ১০ 
21১০1 এদিন] ৬৯৯84৬০৬০21 ০০ 0 ৩০০ ০৮ ৪০৫৪ 15515 1 
৮৫০০০ ৮ 450 4.5 (৮1 লে এ৫৬ ১৬৭1৮ ৮৮১৩ ০৮ ০৬ 5৭১ এও 
কট 2০ পিন] ১৩৭ ০৬৯ ০৮ উড 20৬ ৪৩ ৪০ শিলি894 7১৪ এস 
১০৫৪৩ 7১৩৩০ এএ১ 19 ০1৯০০৬০০0৬৯ জর্জ ০৮ ও ৬১০]। পেত 
এ ৪০৭০০ ডি ৯ ৮০ ০ ৮ (০ :28515 4452 ০০০ ক ৩৬৭৬ 4৮ 
7 ই 
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প্রচলিত জাল হাদীস ৫৫ 


হাদীস বিশেষজ্ঞগণ শরীয়তের উসূল ও মূলধারার ভিত্তিতেই কোন 
রেওয়ায়াতের উপর ভিত্তিহীন বা জাল হওয়ার হুকুম আরোপ করে থাকেন! 
তাই শরীয়তের বিধি মোতাবেক এই হুকুম মেনে নেওয়া একান্ত অপরিহার্য । 
এর বিপরীতে কারো স্বপ্ন, কাশফ ও ইলহাম শরীয়তে ধর্তব্য নয়। উম্মতের 
ইজমা এবং শরীয়তের অন্যান্য দলীল মোতাবেক এগুলো দ্বীনী ব্যাপারে 
বিশেষত হাদীসের শুদ্ধতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে প্রমাণ হতে পারে না। এগুলোর 
পিছনে পড়ার অর্থ-যা দ্বীন নয় তাকে দ্বীন বানানোর অপচেষ্টায় লিপ্ত হওয়া । 

এখানে শরীয়তের দৃষ্টিতে স্বপ্ন, কাশৃফ ও ইল্হামের মান সম্পর্কে 
দলীলভিত্তিক আলোচনার প্রয়োজন বোধ করছি, যাতে গোড়া থেকেই এই 
্রান্ত ধারণা খতম হয়ে যায়। ইতিপূর্বে “তাসাওউফ £ তত্ত্ব ও পর্যক্ুলাচনা' 
শীর্ষক আমার অন্য আরেকটি কিতাবে উক্ত বিষয় সম্পর্কে দলীলভিত্তিক 
বিস্তারিত আলোচনা করেছি। সেটির সারসংক্ষেপ এখানে উল্লেখ করে দেওয়া 
সঙ্গত মনে করছি 


শরীয়তে স্বপ্ন, কাশ্ফ ও ইল্হামের মান 

কিছু লোকের মধ্যে এমন রোগও রয়েছে যে, খাব-স্বপ্রের প্রতি তাঁরা খুব 
গুরুতু দিয়ে থাকে । ভাল স্বপ্র কম দেখতে পাওয়াকে আল্লাহ তাআলার 
নৈকট্য হতে দূরে সরার আলামত মনে করে । ভাল স্বগ্ন দেখলে তাসাওউফ 
ও সুলুকের আসল উদ্দেশ্য হাছিল হয়েছে ভেবে গর্ববোধ করতে থাকে। 
উত্তরোত্তর ভাল স্বপ্ন দেখার লালসায় থাকে ৷ আর কোন মন্দ স্বপ্ন দেখলে 
পেরেশান হয়ে যায়; অথচ শরীয়তে স্বপ্নের এমন কোন মর্যাদা নেই; যার 
কারণে একে আসল উদ্দেশ্য মনে করা যায়। 
' আরো আফসোসের কথা এই যে, কতক মানুষ অজ্ঞতাবশ স্বপ্নকে 
শরীয়তের দলীলের মর্যাদা দিয়ে থাকে । নিজের স্বপ্ন, পীর সাহেবের স্বপ্ন বা 
অন্য কোন ব্যক্তির স্বপ্নকে কোন নির্দিষ্ট আমল, অভিমত ইত্যাদির স্বপক্ষে বা 
রি যি হি 
মনোনীত করে থাকে। 
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৫৬ প্রচলিত জাল হাদীস 


অথচ দ্বীনের কোন মাসআলাতেই শরীয়ত স্বপ্নকে দলীলের মর্যাদা 
দেয়নি । দুনিয়াবী ব্যাপারেও স্বপ্ন মোতাবেক আমল করার জন্যে এ শর্তারোপ 
করেছে যে, স্বপ্রের বিষয়বস্তু কুরআন হাদীস বা শরীয়তের অন্য কোন 
দলীলের পরিপন্থী যেন না হয় এবং সে মোতাবেক আমল করতে গিয়ে 
শরীয়তের কোন মূলনীতি যেন লঙ্ঘিত না হয়। 
০৪ ১৮৪৭ ৮৮ ০৮৮1 ৮০11১1401০৮ 2৮110210911 
০৪ এ ১৮5৮৯ ০৪ ০৪০ আক চি হি 5০৩১ 
০ সপ 05০ এ 2 1০1 ডে ৮৯ ২১ ০৮০০ 3১০০৬ 
| এ প ৩০ 3 পি 3 
“ভাল স্বপ্ন আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে হয় ৷ আর মন্দ স্বপ্ন শয়তানের 
পক্ষ থেকে হয়। কেউ খারাপ স্বপ্ন দেখলে বামদিকে থুথু দেবে, আল্লাহ 
তাআলার নিকট শয়তান থেকে আশ্রয় কামনা করবে । তা হলে এ স্বপ্ন তার 
কোন ক্ষতি করতে পারবে না এবং এ দুঃ্বপ্রের কথা কারো কাছে বলবেও 
না। আর ভাল স্বপ্ন দেখলে সুসংবাদ গ্রহণ করবে এবং এ স্বপ্নের কথা একান্ত 
বর্ণনা-করতে হলে প্রিয়জনদের নিকটই বর্ণনা করবে ।”-সহীহ মুসলিম £ 
২/২৪১, হাদীস ৫৮৫৬ 
অন্য হাদীসে আছে ঃ 
১২১০০ 05953 এএএ] এ ভন 10০1 09৮10 495 0০1 
৮০০৮4) ০ ৮৮ ঢা ৩০ ৮ 08০ ১১৮৮৩ ৩৪ 
১০৮৩]। ৮৫: ৬০০ চে 
“ম্বগ্ন তিন প্রকার ৷ এক; ভাল স্বপ্র-এটি আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে 
সুসংবাদক্করূপ । দুই, শয়তানের পক্ষ হতে উদ্বেগসৃষ্টকারী স্বপ্র। তিন, 
কল্পনাপ্রসূত স্বপ্ন । তোমাদের কেউ যদি স্বপ্রে অগ্রীতিকর কিছু দেখে তা হলে 
সে যেন উঠে নামা আদায় করে এবং মানুষের কাছে তা বর্ণনা না 
করে ।”-সহীহ মুসলিমঃ ২/২৪১, হাদীস ৫৮৫৯, জামে তিরমিহীঃ ২/৫৩ হাদীস ২২৭০: 
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প্রচলিত জাল হাদীস ৫৭ 


এ হাদীস দু'টির আলোকে স্বপ্নের বিষয়টি সুস্পষ্ট যে, ভাল স্বপ্নও 
সুসংবাদই মাত্র, কোন দলীল নয় । আর এ কথাও পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, 
স্বপ্ন কোন দলীল হওয়া সম্ভব নয়। কেননা, যদি কোন প্রকারের স্বপ্ন দলীল 
হতে পারত, তা হলে শুধু প্রথম প্রকারটিই হত যা আল্লাহ তাআলার পক্ষ 
হতে হয়ে থাকে । তবে কোন স্বপ্রুটি আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে, শরীয়ত 
এর কোন পরিচয় দেয়নি। শুধু এতটুকুই বলেছে যে, যেটি ভাল সেটি আল্লাহ 
তাআলার পক্ষ থেকে । আর এ কথা সকলেই জানে যে, পার্থিব ব্যাপারে 
মানুষ যদিও ভাল-মন্দ বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা বুঝতে পারে; কিন্তু দ্বীনী ব্যাপারে 
ভাল-মন্দ নির্ধারণ শরীয়তের কোন দলীল ব্যতীত সন্ভব নয়। এ জন্যে কোন 
স্বপ্নকে ভাল বা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে হয়েছে বলতে গেলে শরীয়তের 
কোন না কোন দলীলের আশ্রয় নিতেই হবে । কাজেই স্বপ্ন কোন স্বতন্ত্র দলীল 
হতে পারে না। 

উন্লেখ্য, প্রথমোক্ত হাদীসে মন্দ স্বপ্নের ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, তা 
শয়তানের পক্ষ হতে হয়ে থাকে । বলাবাহুল্য যে, শরীয়ত পরিপন্থী কথা বা 
শরীয়তবিষয়ক দলীলবিহীন কথা নিশ্চয়ই মন্দ। এ প্রকার স্বপ্ন হাদীসের 
ভাষ্যানুযায়ী নিশ্চিতভাবে শয়তানের দিকে সম্পৃক্ত । সুতরাং যে ব্যক্তি এর 
দ্বারা প্রমাণ পেশ করল, সে যেন প্রকারান্তরে শয়তানের কথা দ্বারাই প্রমাণ 
পেশ করল । আর নিম্নোক্ত হাদীস $ 


৬ এন | ০৬। 0 591) ১৪৪ ০৬|। ০ জা) ০১ 
“যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখল সে সত্যই আমাকে দেখল । কেননা, 
শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না।” ১ 


এর মধ্যে যদিও দেখার সত্যতার কথা বলা হয়েছে; কিন্তু কথা ঠিক 
ঠিকভাবে শোনা, সঠিকভাবে বুঝা এবং জাগ্রত হওয়ার পর যথাযথ স্মরণ 
থাকা, সেগুলোর কোনটির সত্যতা অথবা তাতে শয়তানের কোন প্রকার 
প্রভাব না থাকার নিশ্চয়তা এ হাদীসে দেওয়া হয়নি । 


১-সহীহ বুখারী £ ২/১০৩৬, হাদীস ৬৯৯৪, সহীহ মুসলিম £ ২/২৪২, হাদীস ৫৮৭৩ 
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৫৮ প্রচলিত জাল হাদীস 


শাইখ আবদুল হক মুহাদ্দেসে দেহলভী রেহঃ) উল্লেখ করেন ৪ এক 
ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, রাসূলুন্সাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে 
সপ্বোধন করে বলছেন, »এ। *,,1 তুমি মদপান কর ।” 

তখন আলী আল-মুত্তাকী (রহঃ, মৃত্যু ৯৭৫ হিঃ) জীবিত ছিলেন। তার 
নিকট তা'বীর জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, অবশ্যই নবী করীম সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ».4 ৮,৮১০ “তুমি মদপান করো 
না।' আর শয়তান তোমার নিকট ব্যাপারটি পাল্টে দিয়েছে। তাছাড়া ঘুমের 
সময় ইন্দ্রীয় ও অনুভূতি শক্তি লোপ পায়। জাগ্তত অবস্থায়ই যেহেতু কোন 
বহিরাগত কারণ বা শ্রোতার নিজের কারণে বক্তার বক্তব্যের বিপরীত শ্রবণ 
করার সম্ভবনা থাকে । সুতরাং নিদ্বিত অবস্থায় তা আরো স্বাভাবিক ।”১ 

যাহোক, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের অসিয়ত 
করেছেন £ . 

এও নিও এএ। আর তি শির ৩19৮০ ০] ০2০1 5 ৩৪০ 

“আমি তোমাদের মধ্যে দু'টি বন্তু রেখে গেলাম, যতদিন তা আঁকড়ে 
থাকবে, ততদিন তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। এক £ আল্লাহ তাআলার কিতাব, 
দুই ৪ তার নবীর সুন্নাত।” _মুআত্তা ইমাম মালেক (রহঃ) £ ৩৬৩, তামহীদ ২৪/৩৩১ 

তিনি এ কথা ইরশাদ করেননি যে, তোমরা স্বগ্নযোগে আমার পক্ষ 
উনি চলি ৯ স্বপ্নের দ্বারা 
কুরআন-হাদীস বর্জন করবে অথবা স্বপ্নের ভিত্তিতে নতুন নতুন নতুন কথা 
দ্বীন-ইসলামে দাখেল করবে । নাউযুবিল্লাহ। 

মোটকথা, স্বপ্নযোগে প্রাপ্ত বিষয়াবলীর সত্য-মিথ্যা নিরপণের জন্যে 
শরীয়ত যেহেতু শরীয়ত ব্যতিরেকে স্বতন্ত্র কোন মানদণ্ড নির্ধারণ করেনি, 
কাজেই এটি শরীয়তের কোন স্বতন্ত্র দলীল হতে পারে না; বরং শরীয়তের 
আলোকেই তার যাচাই-বাছাই হবে । তা ছাড়া স্বপ্ন তো স্বপ্রই ! এ মর্মে 


১_ফয়যুল বারী £ ১/২০৩, শরহু মুসলিম লিন্নববী £ ১/১৮, তাকমিলাতু ফাতহিল 
মুলহিম 8 ৪/৪৫২-৪৫৩ 
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প্রচলিত জাল হাদীস ৫৯ 


সকল বিবেকবানদের একমত্য রয়েছে যে, স্বপ্ন পার্থিব কর্মকান্ডেও কোন 
গুরুতু রাখে না। সুতরাং স্বপ্নকে শরীয়তের কোন বিষয়ে দলীল গণ্য করা 
একই সাথে বিবেক ও শরীয়তের বিরোধিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। 


কাশ্ফ ও ইল্হাম 

_ ফাশ্ফ ও ইল্হামকেও কতিপয় তথাকথিত তরীকতপন্থী বড় করে 
দেখে । কাশৃফের মাধ্যমে কোন কথা জানতে পারাকে বুযুগীর সনদ মনে 
করে থাকে । আর কেউ কেউ তো কাশৃফ ও ইলহামকে শরীয়তের দলীলই 
মনে করে এবং শুধু কাশৃফ ও ইলহাম অর্জন করার জন্যে সুন্নাত নয়, এমন 
অনেক মুজাহাদায় লিপ্ত হয়; অথচ কুরআন-হাদীসে কাশৃফ ও ইল্হামকে দ্বীনী 
ব্যাপারে কখনো দলীলের মর্যাদা দেওয়া হয়নি। দুনিয়াবী কর্মকাণ্ডেও কাশ্ফ 
বা ইলহামের উপর আমল করার জন্যে এই শর্তারোপ করা হয়েছে যে, 
সেগুলোর বিষয়বস্তু কুরআন-সুন্নাহ বা শরীয়ত পরিপন্থী যেন না হয় এবং সে 
মোতাবেক আমল করতে গিয়ে শরীয়তের কোন ধারা যেন খপ্তিত না হয়। 


অদৃশ্য জগতের কোন কথা প্রকাশিত হওয়াকে কাশ্ফ বলা হয়। এ 
কাশৃফ কখনো সঠিক হয়, আবার কখনো মিথ্যা হয়। কখনো বাস্তবসম্মত 
হয়, কখনো বাস্তব পরিপন্থী হয় । তাই এটি শরীয়তের কোন দলীল তো নয়ই; 
উপরক্তু একে শরীয়তের দলীলের কষ্টিপাথরে যাচাই করা জরুরী । 


এমনিভাবে কাশৃফ ইচ্ছাধীন কোন কিছু নয় যে, তা অর্জন করা শরীয়তে 
কাম্য হবে অথবা সাওয়াবের কাজ হবে । অনুরূপ কাশৃফ হওয়ার জন্যে বুযুর্গ 
হওয়াও শর্ত নয়। বুযুর্গ তো দূরের কথা, মুমিন হওয়াও শর্ত নয়। কাশ্ফ তো 
ইবনুস সায়্যাদের মত দাজ্জালেরও হত। সুতরাং কাশূৃফ বুযুর্ঘ হওয়ারও দলীল 
হতে পারে না।১ 


১-মাওকিফুল ইসলাম মিনাল ইলহাম ওয়াল কাশৃফি ওয়াররুইয়া 8 ১১-১১৪, রুহুল 


মাআনী £ ১৬/১৭-১৯, শরীয়ত ও তরীকত কা তালাযুম  ১৯১-১৯২, শরীয়ত ও তরীকত 
£ ৪১৬-৪১৮, আত-তাকাশশুফ আন মুহিম্মাতিত তাসাওউফ £ ৩৭৫, ৪১৯ 
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৬০ প্রচলিত জাল হাদীস 


এ ব্যাপারে তাসাওউফ শাস্ত্রের ইমাম শাইখ আবু সুলাইমান দারানী 
(রহঃ মৃত্যু ২০৫ হিঃ)-এর উক্তি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য ৷ তিনি বলেনঃ 


31 4৩ ০ ১৮ 001 2১1 ভি ০ বি লও ৪ ০ এ) 
.০/১ ৮৫] 20০ ১৪৯১৪ 

“প্রায়ই আমার অন্তরে তাসাওউফের কোন ভেদতত্ব উদয় হয়; কিন্তু 
আমি তা নির্ভরযোগ্য সাক্ষীদ্ধয়-কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসুল-এর সাক্ষ্য 
ব্যতীত গ্রহণ করি না” _সিয়ারু আলামিন নুবালা ৮/৪৭৩ 

এ সম্পর্কে হযরত মুজাদ্দেদে আলফে সানী (রহঃ) তার মাকতৃবাতে 
বলেন, “ওয়াজ্দ ও হাল তথা তাসাওউফের বিশেষ অবস্থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত 
শরীয়তের নিক্তিতে পরীক্ষা না করা হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তা সামান্য মূল্যও 
রাখে না। অনুরূপ কাশ্ফ-ইল্হামকে কিতাব ও সুন্নাতের কষ্টিপাথরে 
যাচাইয়ের পূর্ব পর্যন্ত অর্ধ যবতুল্য হওয়াও পছন্দ করি নী।” -ইরশাদাতে 
মুজাদ্দেদে আলফে সানী £ ১২৪, মাকতৃব নং ২০৭ 


ইল্হাম 


ইলহামের পারিভাষিক অর্থ হল চিন্তা ও চেষ্টা ছাড়াই কোন কথা অন্তরে 
উদ্রেক হওয়া । ইল্হাম কাশৃফেরই প্রকার বিশেষ । ইল্হাম সহীহ হলে 
তাকে ইল্‌মে লাদুরীও বলা হয়ে থাকে; কিন্তু কথা হল স্বপ্রের ন্যায় ইল্হামও 
কখনো আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে হয় এবং কখনো শয়তানের পক্ষ থেকে 
হয় । যে ইলহাম শরীয়তের হুকুম-আহকাম সম্পর্কিত নয় এবং তার বিষয়বস্তু 
শরীয়ত পরিপন্থীও নয় বা যে ইলহাম্‌ শরীয়তের কোন হুকুম-আহকাম 
সম্পর্কিত; কিন্তু তার পক্ষে শরীয়তে দলীলও বিদ্যমান আছে-শুধু এধরনের 
ইলহামকেই সহীহ ইলহাম বলা হবে এবং ধরা হবে যে, এটি আল্লাহ 
তাআলার তরফ থেকে হয়েছে । এটি আল্লাহ তাআলার নেয়ামত বলে 
পরিগণিত হবে, এ ব্যাপারে তার শোকর আদায় করা দরকার । আর যদি 
ইল্হামে উপরোক্ত শর্তপগুলো না পাওয়া যায়, তাহলে ধরে নেওয়া হবে যে তা 
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প্রচলিত জাল হাদীস ৬১ 


শয়তানের প্রলাপমাত্র। এ ধরনের ইল্হাম থেকে বিরত থাকা এবং তা 
থেকে আল্লাহ তাআলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা ফরয ।১ 


হাদীস শরীফে আছে £ 
৪355১ ৮৫ ১১৪০ ০৬ & ৪৪ 4 ৮৯১ এএ ০৬৮৬০ এ 
423 40১ ৪১ ০৯৪ 53৮৮ 3০০০১ ০৮৮ ১১৪৮ এএ। এ এ ৭৪ 
০(৮৫]| ০০ ১৯চড ০ ৩৪ ০৪১ ৩৭১ 5। ১০৮৪ ,এএ। ০০ 21 
(৮5১০৭ 4৭1) ০৮৮৪ (৮৩১ ৮ পি ০৬৬ এ 

| ০১৪5 4০ ১০ 

“নিশ্চয় মানুষের অন্তরে শয়তানের পক্ষ থেকেও ভাবের উদ্রেক হয়, 
ফেরেশতার পক্ষ থেকেও ভাবের উদ্রেক হয় । শয়তানের উদ্রেক হল মন্দ 
ওয়াদা এবং সত্য অস্বীকার করা। ফেরেশতার উদ্রেক হল, কল্যাণের 
প্রতিশ্রুতি দান এবং হকের সত্যায়ন করা । যে ব্যক্তি এটি অনুভব করবে, 
তাকে বুঝতে হবে যে, তা আল্লাহ্‌ তাআলার পক্ষ থেকে । তাই তার প্রশংসা 
করা উচিত। আর যে ব্যক্তি অন্যটি অনুভব করবে, তার উচিত বিতাড়িত 
শয়তান থেকে (আল্লাহর) আশ্রয় প্রার্থনা করা । এরপর তিনি (সুরা বাকারার 
২৬৮ নং) আয়াত পাঠ করেন । অর্থাৎ শয়তান তাদের অভাব-অনটনের ভীতি 
প্রদর্শন করে এবং অশ্লীলতার আদেশ দেয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ তোমাদেরকে 
নিজের পক্ষ থেকে ক্ষমা ও অধিক অনুগহের ওয়াদা করেন।”২ 

এ হাদীসে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, ইল্হাম কখনো আল্লাহ তাআলার পক্ষ 
থেকে হয়, আবার কখনো শয়তানের পক্ষ থেকে হয় । কাজেই ইল্হাম হক 
ও বাতিলের মাপকাঠি হতে পারে না এবং শরীয়তের কোন দলীল হতে পারে 


১-ফাতহুল বারী £ ১২/৪০৫ কিতাবৃত্তাবীল, বাব ১০, রুহুল মাআনী £ ১৬/১৬-২২, 
তাবসিরাতুল আদিল্লা  ১/২২-২৩, মাওকিফুল ইসলাম মিনাল ইল্হাম ওয়াল কাশৃফি 
ওয়াররুইয়া £ ১১-১১৪ 

২-সুনানে নাসায়ী কুবরা £ ৬/৩০৫, হাদীস ১১০৫১, জামে তিরমিবী £ ২/১২৮, 
হাদীস ২৯৮৮, সহীহ ইবনে হিব্বান £ ৩/২৭৮, হাদীস ৯৯৮ 
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৬২ প্রচলিত জাল হাদীস 


না। তা ছাড়া আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ইল্হাম হওয়ার আলামত শুধু 
এতটুকু বলা হয়েছে যে, তা হক ও ভাল । আর এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে 
না যে, হক ও ভালোর একমাত্র মাপকাঠি হল কুরআন, সুন্নাহ ও শরীয়তের 
অন্যান্য দলীল। 
ফিক্‌হ ও আকাইদ শাস্ত্রের আইন্মায়ে কেরাম ছাড়াও হকানী সূফিয়ায়ে 
কেরাম সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, কাশৃফ ও ইল্হাম শরীয়তের কোন 
দলীল নয়; বরং শরীয়তের অন্যান্য দলীলের আলোকে কাশ্ফ ও ইল্হামের 
বিচার-বিশ্লেষণ করা অপরিহার্য । ইতোপূর্বে কাশ্‌ফের আলোচনায় ইমাম আবু 
সুলাইমান দারানী (রহঃ) এবং মুজাদ্দেদে আলফে সানীর (রহঃ) গুরুত্বপূর্ণ 
বক্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে। 
সুফিয়ায়ে কেরামের ইমাম শাইখ আবদুল ওয়াহহাব শারানী (রহঃ, মৃত্যু 
৯৭৩ হিঃ) বলেন £ 
১ ৮১ 0451১51১1৯৮ ৮৮5 ৬৮৯ ৬৬৮]। 10 ভো$ ০১ ১০৪ 
৮ ৮0৯ ৩14০৮ ও ভা ৫0সশ। সম পি ০৪৮৮ 
০৮৮৮০ এপি ১৯) 1৫৫35 
“এ ক্ষেত্রে (ইল্হামকে দলীল মনে করতঃ) বহু লোকের পদস্থলন 
ঘটেছে। তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হয়েছে, অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করেছে। এ 
বিষয়ে আমি একটি বইও লিখেছি যার নাম হল, “হচ্দুল হুসাম ফী উনুকি মান 
আত্লাকা ঈজাবাল আমালি বিল ইল্হাম ।” -রন্ছুল মাআনী £ ১৬/১৭ 
সুফিকুল শিরোমণি শাইখ সারী সাকাতী রেহঃ, মৃত্যু ২৫৩ হিঃ) বলেন 
০৬ ৬৮৩ ৮৬ 45555 ০৮০ এ ০ 
“যে ব্যক্তি এমন বাতেনী ইলমের (ইল্হাম) দাবী করে, যাকে যাহেরী 
শরীয়ত প্রত্যাখ্যান করে সে ব্যক্তি ভ্রান্তির শিকার ।” রুহুল মাআনী  ১৬/১৯ 
ইমাম আবু সাঈদ খাররায সূফী (রহঃ, মৃত্যু ২৭৭ হিঃ) বলেন ৪ 
0৮৮ ৬৪১ ৯৬ 4০৯ ০৮০ ০০৪ 95 
“যে সকল বাতেনী ফয়েয (ইল্হাম) যাহেরের (শরীয়তের) পরিপন্থী, তা 
্রান্ত ।”-রুহুল মাআনী $ ১৬/১৯ | 
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প্রচলিত জাল হাদীস ৬৩ 


স্বপ্নু, কাশ্ফ ও ইল্হাম সম্পর্কে একটি সর্বজনবিদিত মৌলিক কথা মনে 
রাখতে হবে যে, এগুলো সবই ইচ্ছাশক্তির বাইরের বস্তু। কাজেই এগুলো 
শরীয়তের ভিত্তি হওয়ার যোগ্যতা রাখে না এবং শরীয়তের কাম্য বস্তুও হতে 
পারে না। যদি শরীয়তে এগুলো কাম্য হত, তবে আল্লাহ তাআলা সেগুলোকে 
মানুষের ইচ্ছাধীন বানিয়ে দিতেন। তা ছাড়া যদি এগুলো হাছিল হয়েও যায়, 
পথ নেই; তাই মূল ভিত্তি শরীয়তের দলীলের উপরই হল, 
খাব-কাশৃফ-ইল্হামের উপর নয়। 

খাব-কাশৃফ-ইল্হাম যদি শরীয়তের দলীল হত, তাহলে এগুলো অর্জন 
করার নির্দেশও দেওয়া হত; অথচ কুরআন-হাদীসে এগুলো অর্জনের নির্দেশ 
তো দূরের কথা, এগুলোর প্রতি উৎসাহ প্রদানের জন্যে একটি হরফও 
বিদ্যমান নেই । অথচ শরীয়তের ইল্ম অর্জন করার তাকিদ-উৎসাহ এবং 
শরীয়তে ইল্ম থেকে দূরে থাকার পরিণতি সম্পর্কে ইশিয়ারিসং্রান্ত অসংখ্য 
আয়াত-হাদীস বিদ্যমান রয়েছে। 

উম্মতের কারো খাব-কাশ্ফ-ইল্হাম যদি দলীল হত, তাহলে সাহাবায়ে 
কেরাম, তাবেঈন, তাবে তাবেঈন ও আইম্মায়ে ছ্বীনের খাব-কাশৃফ-ইল্হামই 
দলীল হত; কিন্তু তাদের কেউ কখনো দ্বীনী মাসআলার ব্যাপারে এ সবের 
প্রতি ভ্রুক্ষেপও করেননি এবং এর ভিত্তিতে দ্বীনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ বিধান থেকেও 
বিমুখ হননি। তীদের সম্মুখে যখন শরীয়তের কোন দলীল তুলে ধরা হত; 
তখন তারা কখনো একথা বলতেন না যে, আমি তো কাশ্ফ-ইলহাম বা 
স্বপ্নের মাধ্যমে এর বিপরীত জানতে পেরেছি। 

এই হল শরীয়তে স্বপ্ন, কাশ্ফ ও ইলহামের অবস্থান । যদি এটি 
ভালভাবে বুঝে এসে থাকে, তা হলে কোন দ্বীনী ব্যাপারে বিশেষত 
হাদীসের সহীহ-যয়ীফ নির্ণয়ের মত মৌলিক গুরুত্ত্বপূর্ণ বিষয়ে কেউ 
এগুলো প্রমাণ হিসেবে পেশ করার কথা কল্পনাই করতে পারবে না। 
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বিশেষত স্বপ্ন, কাশফ বা ইলহামের ভিত্তিতে হাদীসের শুদ্ধতা যাচাই করা 
এ জন্যেও নাজায়েয যে, তা হাদীস ও রেওয়ায়াত যাচাই সম্পর্কিত কুরআন, 
সুন্নাহ ও ইজমায়ে উম্মতের বিধিবিধান পরিপন্থী | কেননা £ 

ক-কুরআন ও সুর দৃষ্টিতে রেওযায়াতের মান নিযে ভিতি হল নাবী 

তথা বর্ণনাকারীদের অবস্থা-কোন স্বপ্ন, কাশ্ফ বা ইলহাম নয়। 

খ-রেওয়ায়াত যাচাইয়ের ক্ষেত্রে কুরআন কারীম ও সুন্নাতে নববীর 
নির্দেশ হল সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হওয়া-ন্বপন, কাশৃফ বা 
এভন 
দিছি কে 
লাভের জন্যে বাহ্যিক রেওয়ায়াত ও নির্ভরযোগ্য সনদ থাকা একান্ত জরুরী । 
এ ব্যাপারে স্বপ্ন, কাশৃফ বা ইলহাম ধর্তব্য নয়। 

ঘ-এ ব্যাপারে সকল ইমামের ইজমা যে, হাদীস জানার জন্যে হাদীস 

গ্রন্থের শরণাপন্ন হওয়া জরুরী এবং হাদীস যাচাইয়ের জন্যে হাদীস 
বিশেষজ্ঞদের কাছে যাওয়া অপরিহার্য । এ সম্পর্কে কাশ্ফওয়ালা বুযুর্পের 
কাশৃফভিত্তিক রায় ধর্তব্য নয়। 
_ বিশেষত হক্কানী সৃফিয়ায়ে কেরাম হাদীস যাচাইয়ের ক্ষেত্রে হাদীস 
বিশেষজ্ঞদের শরণাপন্ন হওয়াকে জরুরী সাব্যস্ত করেছেন। কোন হক্কানী সূফী 
দ্বীনী মাসআলা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের শরণাপন্ন হওয়া থেকে বিরত 
থাকেননি । তারা কখনো স্বপ্ন, কাশৃফ বা ইলহামকে ফয়সালার মাপকাঠি 
বানাননি এবং এ কথা বলেননি যে, “শরয়ী দলীলের ভিত্তিতে যদিও এ হাদীস 
জাল, কিন্তু আমি বাতেনী নূরের মাধ্যমে তা সঠিক বলে জানতে পেরেছি!” 

চ-এ কথা সুস্পষ্ট যে, হাদীসের সহীহ-যয়ীফ তথা মান নির্ণয়ের ভিত্তি 
যদি স্বপ্ন, কাশৃফ বা ইলহাম হত, তা হলে উসূলে হাদীসসংক্রান্ত ইল্মের 
কোন প্রয়োজন ছিল না। প্রয়োজন ছিল না উসূলে ফিক্‌হের সুন্নাত অধ্যায়ের 
এবং রিজাল-শাস্ত্র জ্ঞানের এবং জাল, দুর্বল ও মাতরূক রেওয়ায়াত সম্পর্কিত 
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প্রচলিত জাল হাদীস ৬৫ 


শান্রসমূহের ৷ তাবেঈদের স্বর্ণযুগ থেকে নিয়ে এ পর্যস্ত উক্ত বিষয়গুলোর শত 
শত নয়; বরং হাজারো এমন কিতাব রচিত হয়েছে, যেগুলো ইজমার 
ভিত্তিতে উক্ত বিষয়সমূহের উৎস এবং ফয়সালার ভিত্তির মান রাখে । যদি এর 
ভিত্তি স্বপ্ন, কাশৃফ বা ইলহাম হত, তা হলে হাদীস যাচাই ও শুদ্ধতা নির্ণয়ের 
কাজ মুজ্তাহেদীনের হাতে ন্যান্ত হত না। সুফিয়ায়ে কেরামের হাতেই 
থাকত এবং এ ব্যাপারে একেক জনের একেক রকম রায় থাকত প্রত্যেকে 
নিজ নিজ স্বগ্ন, কাশৃফ বা ইলহামের ভিত্তিতে ফয়সালা করত। 

বলাবাহুল্য, যদি ব্যাপারটি এমনই হত তা হলে এর চেয়ে বলগাহীনতা 
আর কিছুই হত না! কিংবা দ্বীনের উৎসসমূহ নিয়ে ঠীট্টা-তামাশা করার এর 
চেয়ে নিকৃষ্ট পদ্ধতি আর কিছুই হত না!১ 

আলোচনা দীর্ঘ না করে এ পর্যায়ে দু'একজন হক্কানী সৃফিয়ায়ে কেরামের 
উদ্ধৃতি দিয়েই শেষ করছি। 

আপন যুগের সূফীকুল শিরোমণি, “রিয়াযুস সালেহীন" প্রণেতা ইমাম 
নববী (রহঃ) তার সহীহ মুসলিমের ব্যাখ্যা গ্রন্থে বলেন £ 

০০ শি] ৮ এ ভি উঠ এট ৯০৮ ৫৮০ পভ এ 
০7-16-৯105 


,5৪| আর্ত ৪1 (৮০ ৮ ৮০০ ০০ ০৮ ৮৬০ ০৮০০ 254] ৮৬আ। ৮৬ ঘন (১) 
০০৪১৩ লে এ এণা ৬১ ৩৪০০০ জো ৬ দিও সা ৬ এ! ৬ এ 
1] ৮৮৪৩১ ০১ ০০] ৬০ ৮1৩৮81৮১৮০1 ০০০৪ ৪১ ০৪০ ল। 
২ ০০ | ৮৪55৩ ০1৮৮০ ০০ ০০৮৮৮454৮53 29 21511 0 
, পুন এ 5০105 ৮ 2৯55 0৪৬ উপ্দা এ 19৮5০] এএ১ ০35 ০৪৪ এআ 
(০10০০ ৬৪ যা বি দে ০৫ ১৪৮ ০ 9575০ ০৯০। ৪ লাখ 
3175197৯4০১ 53 5520 ৮০৮ ০৮ ০৬৬ ৮ 4৫১ ০০১ এক 59০৩ 
৪] ০ জলি 201 এলি ১ ০০ হে ০ ৯০৪৮ সা এ] 6০৪ 
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৬৬ প্রচলিত জাল হাদীস 


“স্বপ্নের ভিত্তিতে কোন প্রমাণিত হাদীস বাতিল হতে পারে না এবং 
কোন অপ্রমাণিত হাদীস স্বপ্নের ভিত্তিতে প্রমাণিত হতে পারে না। এ ব্যাপারে 
উলামায়ে কেরামের ইজমা রয়েছে ।” -শরহু সহীহে মুসলিম ঃ ১/১৮ 

সৃফী আল্লামা মুহাম্মদ ইবনে আহমাদ ০১4 (রহঃ) “ফাতহুল আলিয়্যিল 
মালিক'-এ তার শাইখ আবু ইয়াহইয়া (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন £ 
১ ০৩ 1 চি ও ১৬ 01৯৮99010০১ 
₹৮1 এ ০০১০৪ ০৮১৯ ০০০5৭) এ১৪১ 54401 150 ৬ 

00 14 05)৬। ৬০/ 

“এ কথা সর্বজনবিদিত যে, হাদীস সনদের মাধ্যমেই প্রমাণিত হয়, 
কাশ্ফ, বাতেনী নূর ইত্যাদির মাধ্যমে নয় । এ ক্ষেত্রে বুযুগ্গী বা কারামতের 
সামান্যতম দখল নেই; বরং এ শাস্ত্রে পারদর্শী হাদীস বিশেষজ্ঞগণ এর 
একমাত্র উৎস।” -ফাত্হুল আলিয়্যিল মালিক £ ১/৪৫-আল মাসনূ ফী 
মারেফাতিল হাদীসিল মাওযূ ৪ ২১৬ (টীকা) 


আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে দ্বীনের সঠিক বুঝ দান করুন। 
আমীন! 


হাদীস প্রমাণে শুধু বুযুর্ণের উদ্ধৃতি যথেষ্ট নয় 

৬-স্বপ্ন কাশ্ক বা ইলহামের ভিত্তিতে জাল ও ভিত্তিহীন রৈওয়ায়াতের 
প্রচার-প্রসারের অপচেষ্টা একমাত্র বিদআতী, ভণ্ড ও মূর্খরাই করতে পারে। 
তবে একটি ব্যাপারে কোন কোন তালেবে ইলমেরও সংশয় হতে পারে যে, 
এমন কতিপয় রেওয়ায়াত রয়েছে, যা সকল হাদীস বিশেষজ্ঞদের মতে জাল; 
কিন্তু এমন বুযুর্গানে দ্বীনের কিতাবে তা স্থান পেয়েছে, ধারা আমাদের 
সকলের শ্রদ্ধার পাত্র । হাদীসের তাহকীক ও যাচাই কাজে যদিও তাদের 
তেমন উচ্চ মরতবা ছিল না; কিন্তু জ্ঞান ও অন্তর্্ানের ক্ষেত্রে তারা আমাদের 
ইমাম ছিলেন। 
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প্রচলিত জাল হাদীস ৬ 


“যদি এ সব রেওয়ায়াত জালই হত তা হলে এই বুযুর্গগণ কীভাবে 
সেগুলোকে নিজ কিতাবে উল্লেখ করেছেন।' 

কিন্তু একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, এ প্রশ্ন যথার্থ নয়। 
আসল কথা হল যে, আল্লাহ তাআলা সাধারণত এক ব্যক্তির মধ্যে সকল 
বিদ্যার যোগ্যতা ও পূর্ণতা দান করেন না। তাই এও সম্ভব যে, কোন ব্যক্তি 
বুযুগ্গী, তাসাওউফ ও আত্মশুদ্ধিতে উৎ্কর্ষের শীর্ষচূড়ায় পৌছে গেলেন; কিন্তু 
রেওয়ায়াত যাচাই কার্ষে সময় ব্যয় করার এবং এই বিদ্যার সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি 
করার সুযোগ তার হল না। তাই কোন এক কিতাবে কোন হাদীস বর্ণিত 
দেখে অথবা কারো কাছে শোনে সুধারণার কারণে একে সহীহ মনে করেছেন 
আর যাচাই করার খেয়াল হয়নি। এ সব কারণে উক্ত বুযুর্গদের কিতাবে 
কতক জাল ও ভিত্তিহীন রেওয়ায়াত এসে গেছে। জেনে-শুনে তাদের থেকে 
এ ধরনের কাজের কল্পনাও করা যায় না। 

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রেহঃ) “আত 
তাকাশশুফ আন মুহিম্মাতিত তাসাওউফ'-এ সহীহ বুখারীর নিমোক্ত হাদীসটি 
উল্লেখ করেছেন ঃ 
০31 4০ 44401 15০ ০৪ ৬৯০০ ০৯5 0৬০৮০ ৮৯৮ ৩* ০! 

452 ৮ ৩৩ ০1-৮৮55 

“এটা বড় জঘন্য মিথ্যা যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
নামে এমন কথা বলা হবে, যা তিনি বলেননি” -সহীহ বুখারী ৪ ১/৪৯৮, 
হাদীস ৩৫০৯ 

এরপর হযরত থানভী (রহঃ) লেখেন £ “যদি প্রবল সুধারণার কারণে 
কারোর সন্দেহই না হয় যে, বর্ণনাকারীরা ভুল বর্ণনা করেছেন, তা হলে তাকে 
দোষারোপ করা যাবে না। কোন কোন বুযুর্গের বেলায় এরূপই ঘটেছে। 
এভাবেই তাদের বাণী ও লেখনীতে কিছু ভিত্তিহীন হাদীসের অনুপ্রবেশ 
ঘটেছে। তবে যদি উলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে সতর্ক করার পরও কেউ 
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৬৮ প্রচলিত জাল হাদীস 


উক্ত প্রকারের হাদীস বর্ণনায় অটল থাকে, যেমনটি অধিকাংশ জ্ঞানপাপীদের 
অভ্যাস, তা হলে তাকে দোষমুক্ত মনে করার কোন অবকাশ নেই।”৯ 

বর্ণনাকারীদের প্রতি প্রবল সুধারণার কারণে যে সব বুযুর্গের গ্রন্থাবলীতে 
তাঁদের অজান্তে জাল হাদীস এসেছে বলে থানভী (রহঃ) ইঙ্গিত করেছেন, 
উলামায়ে কেরামের বক্তব্য অনুযায়ী সেসব বুযুর্গদের মধ্যে বড় পীর শাইখ 
আব্দুল কাদের জিলানী (রেহঃ) এবং ইমাম গাষ্যালী (রহঃ)ও রয়েছেন। 

শাইখ আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ) রচিত “গুনয়াতুত তালেবীন' 
সম্পর্কে “নিবরাস'-এর স্বনামধন্য গ্রন্থকার আল্লামা আব্দুল আযীয ফারহারভী 
(রহঃ) বলেন ৪ ৮1) ০৮)| বড লে ৮৪৮০৯। ৬১৮৭ “গুনয়াতৃত 
তালেবীনে অনেক মাওযু জোল) হাদীস রয়েছে।” -নিবরাস ঃ ৪৭৫ 

শাইখুল হাদীস আল্লামা সরফরায খান সফদর “ইত্মামুল বুরহান ফী রদ্দি 
তাওষীহিল বয়ান গ্রন্থে বলেন £ 

“নিঃসন্দেহে হযরত শাইখ আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ) তার যুগের বড় 
বুযুর্গ, কারামতবিশিষ্ট ওলী, ইস্লাহের পাঠদানকারী এবং একজন সুবক্তা 
ছিলেন । তবে তিনি রিজাল শাস্ত্রে বিজ্ঞ ছিলেন না । হাদীসের সহীহ-যয়ীফকে 
মুহাদ্দেসীনে কেরামের ন্যায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতেন না। মুহাদ্দেসগণ 
হাদীসের চুলচেরা বিশ্লেষণ করে থাকেন। পক্ষান্তরে সৃফিয়ায়ে কেরাম 
স্বভাব-সরলতার কারণে মানুষের প্রতি অত্যধিক সুধারণা পোষণ করে 
থাকেন । নিজেদের পবিত্র এবং নির্মল অন্তঃকরণের ন্যায় অন্যদের ব্যাপারেও 
এ ধারণা করেন যে, সকল বর্ণনাকারীগণও তেমনিই হবেন । এ জন্যে তাদের 
ব্যাপারে তলিয়ে দেখতে যান না।” -ইতমামুল বুরহান £ ২৮১ 

ইমাম গায্যালী (রহঃ) নিজেই তার “কানুনুত তাবীল"-পুস্তিকায় 
বিনয়স্করূপ নয়; বরং বাস্তব সত্য প্রকাশ করতে গিয়ে উল্লেখ করেন £ 
৯৬০০ ৬২১৬ ৬৪ ০০৬ “ইলমে হাদীসে আমার পুজি সামান্য ।” পৃষ্ঠা-১৬ 


৯-আত তাকাশশুফ আন মুহিম্মাতিত তাসাওউফ ঃ ৪০৩, হাদীস ২৬৩ 
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প্রচলিত জাল হাদীস ৬৯ 


উলামায়ে কেরাম বলেছেন যে, তার বিভিন্ন গ্রন্থাবলী বিশেষভাবে 
ইহ্ইয়াউ উলুমিদ্দীন'-এ অনেক জাল হাদীস রয়েছে। 

এ ব্যাপারে ইমাম মাযারী, ইমাম আবু বকর তুরতুশী, ইমাম যাহাবী, 
হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী, আল্লামা ইবনুল জাওযী, আল্লামা সুযুতী, 
ইমাম ইবনে তাইমিয়া, আল্লামা যাবীদী, আল্লামা লাখনোভী (রহঃ) প্রমুখ 
সতর্ক করেছেন।১ 


যেহেতু ইহইয়াউ উলৃমিদ্দীন-এ সহীহ হাদীসের সাথে বাতিল, মাওযু ও 
ভিত্তিহীন রেওয়ায়াতও রয়েছে, যার সংখ্যা একেবারে কম নয়, এই জন্যে 
দিয়েছেন। যেমন ঃ একটি কিতাব “ইহ্ইয়া' (আরবী)-এর টীকায় ছাপানো 
আছে, যার নাম “আল-মুগনী আন হাম্লিল আস্ফার ফিল আস্ফার 
বিতাখ্রীজি মা-ফিল ইহ্য়াই মিনাল আহাদীসি ওয়াল আখবার।” 

যারা বাংলায় ও অন্যান্য ভাষায় ইহ্য়াউল উলৃমের অনুবাদ করেছেন 
সে সব বাতিল, মাওযু ও ভিত্তিহীন রেওয়ায়াতগুলো তরজমা থেকে বাদ দিয়ে 
দেওয়া (এবং অনুবাদকের ভূমিকায় তা উল্লেখ করে দেওয়া) অথবা টীকার 
মধ্যে সে সব রেওয়ায়াতগুলো চিহিত করে দেওয়া; কিন্তু আফসোস! তারা 
তা করেননি । | 

যাহোক উপরোক্ত গ্রন্থাবলীতে লেখকের অজান্তে জাল হাদীস প্রবেশ 
করায় গ্রস্থকারের মর্যাদাহানী হবে না এবং গ্রন্থও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নির্ভরযোগ্যতা 
হারাবে না। তবে উক্ত কিতাবগ্তলোতে কোন হাদীস আছে বলেই চোখ বন্ধ 
করে গ্রহণ করা যাবে না; বরং তার শুদ্ধতা জানার জন্যে হাদীস বিশেষজ্ঞদের 
শরণাপর় হওয়া জরক্রী । 


.. ৯-উক্তিসমূহের জন্যে দ্রষ্টব্য ৫ সিয়ারু আলামিন নুবালা ৪ ১৪/৩৩০, ৩৩২, মাজমুউ 
“ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া £ ১০/৫৫২, ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন £ ১/২৮, 
আল-আজবিবাতুল ফাধিলা 8 ৩৫, আত-তা'লীকাতুল হাফিলা $ ১১৮-১২০, মুকাদ্দিমাতু 
_মুকাদ্দিমাতি কিতাবিভ্তালীম ৫ ৪৮-৫৩ 
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৭০ প্রচলিত জাল হাদীস 


থানভী (রহঃ) “তালীমুদ্দীন” _এ হাদীস বর্ণনায় অসতর্কতার নিন্দা করতে 
গিয়ে বলেন ঃ 

“একটি ত্রুটি হল এই যে, হাদীস বয়ান করতে গিয়ে নেহায়েত 
অসতর্কতা অবলম্বন করা হয়। হাদীসের যাচাই-বাছাই মুহাদ্দেসীনের নিকট 
করা উচিত। উর্দু, ফারসী বা আরবী অনির্ভরযোগ্য কোন কিতাবে হাদীসের 
নাম পেয়ে তা দিয়েই দলীল-প্রমাণ পেশ করা কিছুতেই সমীচীন হবে না। 
এমন অনেক আশ্চর্য উক্তি আছে যেগুলোর কোন ভিত্তিই নেই; কিন্তু লোক 
মুখে সেগুলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস হিসেবে প্রসিদ্ধি 
লাভ করে আছে। যেমন ১ ৮১৮ ১ ০ 001 

এ ধরনের আরো বহু উক্তি আছে, যেগুলোর শব্দ ও অর্থগত কোন 
ভিত্তিই নেই। এ ব্যাপারে হাদীস শরীফেও কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারিত 
হয়েছে £ .১এ। ০৮১০০ 1555 | ০৪ আন ৩০ 

_তালীমুদ্দীন-ইসলাহী নেসাব 8 ৩০৪-৩০৫ 

হাদীস যাচাইয়ের ব্যাপারে হাদীস বিশেষজ্ঞদের শরণাপন্ন হতে হবে, এটি 
এমন এক বিষয় যে ব্যাপারে পুরো উম্মতের একমত্য রয়েছে। হক্কানী 
সুফিয়ায়ে কেরামও উক্ত ইজমার অন্তর্ভূক্ত রয়েছেন। কুরআন হাদীসেরও 
নির্দেশ তা-ই যে, প্রত্যেক মাসআলায় সংশ্লিষ্ট শান্ত্রজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞদের 
শরণাপন্ন হতে হবে। 

যুগশ্রেষ্ঠ সুফী শাইখ আব্দুল ওয়াহাব ইবনে আহমাদ শারানী (রহঃ, 
ইন্তেকাল ৯৭৩ হিঃ) “উহুদে কুবরা' গ্রন্থে বলেন ঃ 


.১-অর্থাৎ আমি ৮০ বিহীন আরব (৮০০), যার অর্থ দীড়ায় আমি ৮,) (প্রভু) । এই হল 
মিথ্যুক, দাজ্জাল ও ধর্মদ্রোহীদের অবস্থা, ফারা রাসূলেরই ভাষায় রাসূলকে প্রভু প্রমাণ 
করছে। কোন কোন নাস্তিক ও বে-ছ্বীন এরূপ জাল হাদীসও বানিয়েছে যে ১৬ ১.» 
৮ অর্থাৎ, আমি মীমবিহীন আহমাদ, যার মানে হয় আমি ০» (একক প্রভু) । ওদের উপর 
আল্লাহ তা'আলার লানত বর্ষিত হোক। 
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প্রচলিত জাল হাদীস ৭১ 


“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে আমাদের 
সকলের ব্যাপক অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছে যে, আমরা হাদীস রেওয়ায়াতের 
ব্যাপারে যেন দুঃসাহসিকতার পরিচয় না দেই; বরং তার থেকে বর্ণিত সকল 
হাদীসের ব্যাপারে যেন সতর্কতা অবলম্বন করি এবং তার নামে একমাত্র 
প্রমাণিত হাদীসগুলোই যেন বর্ণনা করি।” 

তিনি আরো বলেন ৪ “হে আমার প্রিয় ভাই! ভালভাবে জেনে রাখুন যে, 
হাদীস রেওয়ায়াতের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
নেওয়া উক্ত অঙ্গীকারের সবচেয়ে বেশী খেলাপ হয়েছে তাসাওউফ সংশ্লিষ্ট 
ব্যক্তিবর্গের ছবারা। | 

এব্যাপারে তাদের বিবেচনাবোধ না থাকায় এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লান্রাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী ও অন্যদের উক্তির মাঝে পার্থক্য করতে না 
পারায় তার নামে এমন কথাও বর্ণনা করেছে যা তীর বাণী নয়।” -কাওয়াইদুদ 
তাহ্দীস £ ১৬৪ 

গত শতাব্দির অন্যতম সূফী ও চার তরীকার সোহবত ও ইজাযতপ্রাপ্ত 
হযরত মাওলানা আবদুল হাই লাখনোভী (রহঃ) বুযুর্ণদের প্রণীত বলে কথিত 
কিছু কিতাব চিহ্িত করেছেন এবং বলেছেন যে, এ সমস্ত কিতাবের যেসব 
রেওয়ায়াত-কোন হাদীসগ্রন্থে নির্ভরযোগ্য সনদে পাওয়া যায় না, সেগুলোকে 
হাদীস মনে করে রেওয়ায়াত করা বৈধ নয়। এ পর্যায়ে “যাদুল লাবীব', 
“আনীসুল ওয়ায়েমীন', “আওরাদু রাহাতিল আবেদীন" ও “মিফতাহুল জিনান' 
ইত্যাদি পুস্তকের নাম তিনি উল্লেখ করেছেন। এরপর তিনি স্পষ্ট লিখেছেন 
যে, “হাদীস উল্লেখকারী ব্যক্তি বুযুর্গ হওয়াই হাদীস প্রমাণিত হওয়ার জন্যে 
যথেষ্ট নয়; যতক্ষণ না তা কোন নির্ভরযোগ্য সনদ ছারা প্রমাণিত হবে । সুতরাং 
স্বতন্ত্রভাবে রেওয়ায়াত যাচাই করে নেওয়া জরুরী ।”১ 

১-আল আজবিবাতুল ফাধিলা £ ২৯-৩৪, যাফারুল আমানী £ ৩৪১-৩৪৪, রাদউল 
ইখওয়ান আম্মা আহদাসূহু ফী আখিরী জুমুআতে রমযান 8 ৪০-৪৪-আত্তালীকাতুল 
হাফেলা £ ৩১-৩৪ 
তা জা ৮০০ ০ 5০০ ০0 1৮519 শা ১২০ 44700115০85 


11005://///8/-.091009016-0017/178945132263517 


001716115 
৭২ গ্রচলিত জাল হাদীস 


জনৈক ব্যক্তি ইহ্য়াউ উলুমিদ্দীন'-এর একটি ভিত্তিহীন হাদীস দেখে এই 
বলে আশ্চর্য প্রকাশ করল যে, তিনি অগাধ জ্ঞানের অধিকারী একজন আলেম 
হয়ে এই ভিত্তিহীন রেওয়ায়াত কীভাবে উল্লেখ করলেন ? এ সম্পর্কে তাকে 
হযরত থানভী (রহঃ) লেখেন 

“ইমাম গাযযালী (রহঃ) বিশেষ শান্ত্রে অগাধ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন, 
হাদীস শান্ত্রে নয়।” 

তিনি আরো বলেন ঃ “বর্ণনানির্ভর বিষয়ে যতক্ষণ পর্যন্ত সঠিক বর্ণনা না 
পাওয়া যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এর কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই। “হতে পারে 
কোথাও এর সনদ থেকে থাকবে" শরীয়তে এ কথার কোন মূল্য নেই। 
বেরং সুনির্দিষ্টভাবে সনদ প্রমাণিত থাকতে হবে)।” -ইমদাদুল ফাতাওয়া £ 
৫/২০৩ 

বিশেষত ভারত উপমহাদেশের বুযুর্গণণের (হাদীসশান্ত্র নিয়ে গবেষণা 
যাদের বিষয়বস্তু ছিল না) বাণী সংকলন ও পত্রাবলীতে ভিত্তিহীন রেওয়ায়াতের 
খ্যা অধিক। এর কারণ দর্শাতে গিয়ে বিশ্ব বরেণ্য ইসলামী চিন্তাবিদ 
আল্লামা আবুল হাসান আলী নদভী (রহঃ) স্বরচিত গ্রন্থ তারীখে দাওয়াত ও 
আযীমত-এ লেখেন ঃ 

“শাইখ আবদুল হক মুহাদ্দেসে দেহলভী (রহঃ, ইন্তেকাল ১০৫২ হিঃ) 
এর পূর্বে হিন্দুস্তানে সহীহহাদীসসম্বলিত কিতাব ব্যাপকতা লাভ করেনি। 
সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিমের সাথে মানুষের সম্পৃক্ততা বা পরিচিতি 
হয়নি । হাদীসশান্ত্রে শুধু 'মাশারেকুল আনওয়ার" ও “মিশকাতুল মাসাবীহ'কে 
ইলমের একমাত্র পুঁজি ও হাদীসের চূড়ান্ত ও সর্বশেষ কিতাব মনে করা হত। 


২৬০ ০১98 5৬০ 858 স ০5৮০২০০০৪৪০ ০৩ ০০ 

5 ৮১ ৮৫১ এ এ ২ 1৮০ ৬৪৬৮০ শস শি 1015 ০৩১৭ ভি ০৮০ 

১৯ .০০৯০| ১৮০৩ ৬০৮৭ 0 এ শ১ ০৪০ ০০ ৬৪ ১৫৭ ০1১ 7৮৯১৮ 

০১ ০৪ পিএ। এ৯ ০০৯০৭ ০৪ এরও লি ০৮৮৮৯5০4৭০৩ পল (০৮ ৮ 

4225 চিত 28 লা! ১০৯ বহি তিতা 2০৯ ৩3 « এ] ভে 

১ 2167161৮০ 4৩০৭15159৮0 05০ ০৮ ০০৮৭৯ ও গাছ ০০৫৮৮ 
১১০১০ 4৮৪০৪] ০৫৭০০1০০০৮1 1৯017 
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প্রচলিত জাল হাদীস ৭ 


সৃফিয়ায়ে কেরামের মুখে এবং বুযুর্ণদের বাণীসমূহেও জাল ও দুর্বল 
রেওয়ায়াত অধিক পরিমাণে প্রচলিত ছিল। হাদীস যাচাই এবং জাল 
রেওয়ায়াতসমূহের ইল্ম মুহাম্মদ তাহের পাটনী (রেহঃ, ইন্তেকাল ৯৮৬ 
হিঃ)-এর পূর্বে এখানে দেখা যায় না।”১ 

হযরত মাওলানা আলী মিয়া (রহঃ) আরো বলেন £ “এতদঞ্চলে সহীহ 
হাদীসসম্থলিত কিত এবং হাদীস ও সনদ-যাচাই-শান্ত্র ব্যাপকতা লাভ 
নী করার কারণে খানকাসমূহে দিন ও মাসের এমন বহু ফযীলত প্রসিদ্ধ ছিল 
এবং পীর মাশায়েখের বাণীসমূহেও নির্ঘিধায় বর্ণনা করা হত, যেগুলোর কোন 
অস্তিত্ব হাদীসের নির্ভরযোগ্য উৎস ও গ্রন্থসমূহে ছিল না। মুহাদ্দেসীনে কেরাম 
সেগুলো সম্পর্কে কঠোর উক্তি করেছেন। এ সবের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে 
মুহাদ্দেসীনে কেরাম এবং সেসব মুখলেসীন ও নিষ্ঠাবানদের প্রচেষ্টার মূল্য 
অনুমিত হয়, যারা হিন্দুস্তানে হাদীস শাস্ত্রের বিকাশ ঘটিয়েছেন এবং সহীহ ও 
দুর্বল হাদীসের মাঝে পার্থক্য করে দিয়েছেন।” ৮4০. 4/1 ০২ 

যাহোক, উল্লিখিত কারণে তারা অপারগ ছিলেন। কাজেই তাদের এই 
অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি দ্বারা অন্যদের বাহানা বের করার কোন অবকাশ নেই। 
বিষয়টির মূলতত্ব অবহিত হওয়ার পর এ নিয়ে অতিরঞ্জনকারী বা বুযুর্গদের 
একটি দুর্বল দিক দ্বারা দলীল প্রদানকারী কিছুতেই নির্দোষ সাব্যস্ত হবে না। 


একটি জরুরী সতকীঁকিরণ 

জাল ও ভিত্তিহীন রেওয়ায়াতকে বিভিন্ন বাহানায় হাদীসে রাসূল হিসেবে 
চালানোর অপচেষ্টা করা যেরূপ ঘৃণীত কাজ, তদ্রপ নানা বাহানা ও ছল-চাতুরি 
করে আকল ও বিবেক পরিপন্থীর অভিযোগ এনে, সনদের সামান্য সন্দেহ ও 
সংশয়ের ভিত্তিতে কিংবা আয়িম্মায়ে মুজতাহেদীন এবং বহু হাদীস বিশেষজ্ঞের 
মতের বিপরীতে শুধু দু'একজনের উক্তির কারণে উম্মতের মাঝে 


১-তারীখে দাওয়াত ও আযীমত £ ৩/১২৭ 
২-তারীখে দাওয়াত ও আযীমত £ ৩/১২৮ 
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৭৪. প্রচলিত জাল হাদীস 


ধারাবাহিকভাবে চলে আসা সুপ্রমাণিত আমলসিদ্ধ হাদীস ও আসর প্রত্যাখ্যান 
করা এবং সেগুলোকে যয়ীফ, মুনকার, বাতিল বা ভিত্তিহীন প্রমাণ করার চেষ্টা 
করাও একটি ভয়ানক ফেতনা । এ ফেতনা প্রথমোক্ত ফেতনা থেকে কোন 
অংশে কম নয়, যা থেকে উম্মতকে রক্ষার জন্যে এই কিতাব পেশ করা 
হচ্ছে। 

আফসোস! এই দ্বিতীয়োক্ত ফেতনাতেও কোন কোন শ্রেণীর লোকজন 
ফেঁসে গেছেন। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে এবং পুরো উম্মতকে সকল 
ফেতনা থেকে হেফাযত করুন । এ ব্যাপারে অন্যত্র বিস্তারিত আলোচনা হবে 
ইনশাআল্লাহ। 

এখানে আমি শুধু একটি কথার প্রতি ইঙ্গিত করছি। আজকাল আপনি 
ইংরেজী শিক্ষিত এমন বহু লোককে দেখবেন, যাদের তাওফীক হয়নি দ্বীনী 
ইলম দ্বীনের ভাষায় দ্বীনদারদের রচিত সঠিক উৎস থেকে পড়ার ও বুঝার; 
বরং বাংলা বা ইংরেজী কতিপয় অনুবাদ, অমুসলিম ওরিয়েন্টালিস্ট (প্রাচ্যবিদ) 
বা ওদের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কারো কিতাব থেকে দু'এক হরফ শিখে তারা হাদীস 
বিশেষজ্ঞ এবং মুজতাহেদ বনে গেছেন! অথচ তাদের জ্ঞানের পরিধি এত 
বিস্তৃত (21) যে, তাদের নিজেদের অজ্ঞতার অনুভূতি পর্যন্ত নেই। তারা 
আকল ও বিবেকের (পাশ্চাত্য ইবলীসী বিবেক) বিরোধিতার অভিযোগ এনে 
সুপ্রমাণিত হাদীসসমূহে আঘাত হানছে। দ্বীনের ইজমাসম্পন্ন এবং অকাট্য 
মাসআলাসমূহকে তথাকথিত গবেষণার নামে বাতিল রসম-রেওয়াজের 
অন্তর্ভুক্ত করছে। তাদের গবেষণার প্রারন্তই হল নিজের রায়ের ব্যাপারে 
আত্মন্তরিতা। গবেষণার পুঁজি হল কুরআন সুন্নাহ্‌র বিকৃতি সাধন করা এবং 
হাদীস অস্বীকার করা । আর গবেষণার ফলাফল হল শরয়ী বিধানাবলী 
প্রত্যাখ্যান করা এবং তদস্থলে বর্জিত ও পরিত্যাক্ত মতবাদ প্রতিষ্ঠা করা । 

আল্লাহ তাআলা তাদের ফেতনা থেকে উম্মতকে হেফাযত করুন এবং 
তাদেরকে সিরাতে মুস্তাকীমের হেদায়াত দান করুন৷ আমীন। 

ইসলামী হুকুমতে তাদের ন্যুনতম শাস্তি হচ্ছে যা হযরত উমর (রাঃ) 
সাবীগে ইরাকীকে দিয়েছিলেন। সাবীগের ঘটনা বহু কিতাবে নির্ভরযোগ্য 
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প্রচলিত জাল হাদীস ৭৫ 


সনদে বর্ণিত হয়েছে। আমি এখানে শুধু সুনানে দারেমী*র রেওয়ায়াতটি 
উল্লেখ করছি ঃ 
০০০৮৩ ০৮০ ০) এ. কল] ৮৬ত 01 এএ। ০ ০৮ ৪৬ ০৪ 
91 ৮০১৭। ০৫ ১০৪ এ আন ০ 0 এ ০০4 ১ জে 0। 
0 5৯০1 ০02 5105 ১০ জাএি৩ ০৮০। ১51 ৬৩ ৮০৪ ০৫ ৮১৪ 
2১৪ এ লি একি ৯১ ০ 9 ৮০ ২6 ০৪ ০০৯০ 
৩ ৮০৬৬) ০৪1 ৮5 4450 ৩০ ০০ ৫৪ 2৮৯৪ 40০ এ 203 ৯ 
৮৭১৮০ 55 পি কি ৮১ 8৫১ ১০৫৯ ০০ এপি ৮৪ 4০১ ২০৮ 
১০০ ১২০ ভন্ড 91 তি এ 200 এ ১৪ এ 0505 ৮৮ এসি 
এ) 9303 555 40109 2০ 5535 0 ৮ ল্ড 919 ১৯ 9০ 55৪ 
০০এএ। ৩০ ০৮1 ৮৪৬৪১ 91 ৬০৪৭ ৮০ ও এ! অর্ড5 4০০ ল! 
০৮৮ ০ ও ০০০ 1 পো ৬ জনিত ৯০ ০০ এ৫১ ১০৪৪ 
০০৩ ০৭৪ 030 01 ০৯৪ অসি 

“হযরত নাফে (রহঃ) থেকে বর্ণিত, সাবীগে ইরাকী মুসলিম 
সৈন্যদেরকে কুরআন মাজীদ (-এর আয়াতে মুতাশাবেহাত) সম্পর্কে বিভিন্ন 
প্রশ্ন করত। মিসর আসার পর আমর ইবনুল আস (রাঃ) তাকে দূত 
মারফত) হযরত উমর (রাঃ)-এর নিকট পাঠিয়ে দেন। দূত পত্র নিয়ে খলীফা 
উমর রোঃ)-এর নিকট পৌঁছলে তিনি তা পাঠ করেন এবং বলেন, লোকটি 
কোথায় ? উত্তরে দূত বলল, উটের হাওদাতে আছে। হযরত উমর (রোঃ) 
বলেন, দেখ, সে চলে গেল কি না। তাকে উপস্থিত করতে না পারলে 
তোমাকে কঠিন শাস্তি দিব। 

তাকে উপস্থিত করা হলে উমর (রাঃ) বলেন, তুমি নাকি নতুন নতুন 
(বিভ্রান্তিকর) প্রশ্ন কর £ এরপর তিনি খেজুরের কাচা ডাল আনালেন এবং 
তাকে এত প্রহার করলেন যে, পিঠে ফোসক্কী পড়ে গেল। তারপর সুস্থ হওয়া 
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৭৬ প্রচলিত জাল হাদীস 


পর্যন্ত বিরতি দিয়ে পুনরায় অনুরূপ প্রহার করেন। এভাবে কয়েকবার করার 
পর সবীগ বলল, আপনি যদি আমাকে জীবনে শেষ করতে চান, তাহলে 
একবারে (বার বার কষ্ট ছাড়া) মেরে ফেলুন। আর যদি আমার সংশোধন 
উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তা হলে আল্লাহর কসম! আমার উচিত শিক্ষা হয়ে 
গেছে। এরপর সে স্বদেশে (ইরাকে) ফেরার অনুমতি লাভ করল । সাথে 
সাথে হযরত উমর (রাঃ) এ মর্মে ইরাকের গভর্ণর আবু মুসা আশআরী 
(রাঃ)-কে লিখে পাঠান যে, কোন মুসলমান যেন তার সাথে উঠা-বসা না 
করে । এটা সাবীগের জন্যে কষ্টকর হয়ে দীড়ালে পুনরায় আবু মুসা আশআরী 
(রাঃ) উমর (রাঃ)-কে লিখে জানান যে, তার তওবা খালেস প্রমাণিত 
হয়েছে। ফলশ্রতিতে হযরত উমর (রাঃ) মুসলমানদেরকে তার সাথে 
উঠা-বসা করার অনুমতি প্রদান করেন ।”-সুনানে দারেমী £ ২/১২৫, হাদীস ১৫৫ 

এসব গবেষক ছাড়া আপনি এমন আরেক দল লোককেও দেখবেন, 
যারা কোন বেনামাধীকে নামাযের দাওয়াত দিবে না এবং কোন হাদীস 
অস্বীকারকারীকে হাদীসের প্রতি ঈমান স্থাপনের দাওয়াত দিবে না; বরং তারা 
নামাধীদের নিকট গিয়ে গিয়ে বলবে যে, তোমার নামায হয়নি । কেননা তুমি 
ইমাম সাহেবের পিছনে ফাতেহা পড়নি বা এ জন্যে যে, তুমি রফয়ে যাদাইন 
করনি অথবা বলবে যে, তুমি মুসলমানই নও; কেননা তুমি কালিমা এভাবে 
পড়ে থাক £ এ| 1৯১ ১৮৮৮ 4 ২1 এ! এ 

তাদের কাজ হল সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম ছাড়া অন্য কিতাবের 
হাদীস মতলব হাসিলের উদ্দেশ্যে এই বলে প্রত্যাখ্যান করে দেওয়া যে, এটি 
সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে নেই ।১ 

অথচ নির্ভরযোগ্য সনদে ইমাম বুখারী (রহঃ) থেকে এ কথা প্রমাণিত 
আছে যে, তিনি বলেছেন ঃ 

শর্ত] ০০ ০৮ ৬৪ ৬৮৮ এ! শি 0৬ ও ০৮1৪ 


১-অথচ কোন হাদীস সহীহ বুখারী ও সহীহ সুসলিমের হলেও তাদের মতের বিরোধী 
হলে তারা তা প্রত্যাখ্যান করে থাকে! 
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প্রচলিত জাল হাদীস ৭৭ 


“আমি এই কিতাবে (সহীহ বুখারীতে) সহীহ হাদীসই উল্লেখ করেছি 
এবং আরো অনেক সহীহ হাদীস রয়ে গেছে।”১ 

একথাও সহীহ সনদ দ্বারা প্রমাণিত যে, ইমাম মুসলিম (েহঃ)-এর 
ফিতার টড হারল রানার ারা রা 
হাতে পৌঁছলে তারা বলেছিলেন £ 

“তুমি সহীহ নামে কিতাব লিখে বিদআতীদের পথ সুগম করেছ। যখন 
তাদের সামনে কোন সহীহ হাদীস পেশ করা হবে, তখন তারা এই বলে 
প্রত্যাখ্যান করবে যে, এটি তো সহীহ মুসলিমে নেই।” 

ইমাম মুসলিম (রহঃ) তখন আত্মপক্ষ সমর্থন করে বলেছিলেন যে, 
হযরত! আমি তো এ কিতাবে আমার ও আমার নিকট যারা হাদীস শিক্ষা 
করতে আসবে তাদের স্মরণ রাখার সুবিধার্থে কিছু হাদীস একত্রিত করে 
রেখেছি। আমি তো এ কথা বলিনি যে, এ সমষ্টির বাইরের সকল হাদীস 
দুর্বল; বরং এরূপ বলেছি যে, এই হাদীসগুলো সহীহ।”২ 

আপনি ইমাম আবূ যুরআ রাষী রেহঃ) এবং ইবনে ওয়ারা রেহঃ)-এর 
দূরদর্শিতার কথা চিন্তা করুন! আজ কীভাবে তাদের ভবিষ্যত বাণী অক্ষরে 
অক্ষরে প্রমাণিত হচ্ছে। আল্লাহ তাআলা তীদের উপর অসংখ্য রহমত বর্ষণ 
করুন এবং উম্মতকে স্কতঃসিদ্ধ ও সুপ্রমাণিত বিষয় অস্বীকারের ফেতনা 
থেকে নিরাপদ রাখুন। আমীন! 

অবশেষে আমি এই বইয়ের লেখক ভাই মাওলানা মুতীউর রহমানের 
শোকর আদায় করছি যে, তিনি এই কিতাবে অনেক শ্রম দিয়েছেন । আল্লাহ 
তা“আলা তাঁকে দ্বীনের জন্যে কবুল করুন, তাফাক্ুুহ ফিন্দীন, রুসূখ ফিল 
ইল্ম এবং ইস্তিকামাত ফিদ্দীনের নেয়ামতে পরিপূর্ণ করুন। আরো যারা 


১-শুরূতে আয়িম্মায়ে খাঁমসা £ ১৬০, আরো দ্রষ্টব্য 8 সিয়ারু আলামিন নুবালা £ 
১০/২৮৩, তারীখে বাগদাদ £ ২৯, তাহযীবুল কামাল £ ১৬/৯১ 
.. ২-তারীখে বাগদাদ £ ৪/২৭৪, শুরূতে আয়িম্মায়ে খামসা £ ১৮৮-১৮৯, সিয়ারু 
আলামিন নুবালা £ ১০/৩৮৭ 
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পা প্রচলিত জাল হাদীস 


প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই কিতাব রচনা, সম্পাদনা ও সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে এবং 
একে জনসাধারণের হাতে তুলে দিতে মদদ যুশিয়েছেন আমি তাদের সকলের 
শোকর আদায় করছি। বিশেষভাবে হযরাতুল আল্লাম মাওলানা ফরীদুদ্দীন 
মাসউদ সাহেব এবং জামিয়া শারইয়্যা মালিবাগ-এর উস্তাদে হাদীস জনাব 
মাওলানা আব্দুল মতীন সাহেবের শোকর আদায় করছি। তারা উভয়েই বইটি 
আদ্যোপান্ত পড়েছেন এবং জরুরী নির্দেশনা দিয়েছেন। 

এছাড়া হযরত মাওলানা মুফতী আব্দুল সালাম সাহেবও বইটি পড়িয়ে 
শোনেছেন এবং পরামর্শ দিয়েছেন। 

জনাব মাওলানা আরীফুদ্দীন মারূফ সাহেব ও মাওলানা ফযলুদ্দীন শিবলী 
সাহেবও বইটি পড়েছেন এবং ভাষাসংক্রান্ত কিছু সংশোধনী দিয়েছেন । আল্লাহ 
তাআলা তাদের সবাইকে উত্তম প্রতিদান দিন। 

পরিশেষে যার অনুগ্রহের কথা না বললেই নয় তিনি হচ্ছেন হযরত 
মাওলানা আবু তাহের মেছবাহ সাহেব (দাঃ বাঃ) । তিনি তার নানাবিধ ব্যস্ততা 
সত্বেও বইটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়েছেন এবং এর প্রায় দুই তৃতীয়াংশ 
তার বলিষ্ঠহাতে সম্পাদনা করেছেন। এজন্য আমি অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে 
তার কৃতজ্ঞতা জানাই । আল্লাহ তাআলা তাকে জাযায়ে খায়ের দান করুন। 
সাথে সাথে আমাদের এই ক্ষু্র প্রচেষ্টাকে কবুল করে নিন, যা একমাত্র তারই 
তাওফীকে সম্ভব হয়েছে এবং একে আমাদের নাজাতের এবং 
“মারকাযুদ্দাওয়া'র মাকবুলিয়াতের উসীলা বানান, আমীন । 


বিনীত 
মুহাম্মাদ আবদুল মালেক 


দারত তাসনীফ 
মারকাযুদ্দাওয়াতিল ইসলামিয়া ঢাকা 
৮ রমযানুল মুবারক, ১৪২১ হিজরী 
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প্রচলিত 
জাল হাদীস 


মাওলানা মুতীউর রহমান 


তত্বাবধান ও নির্দেশনা 
মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক 


মারকাযুদ দীওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা 


(গবেষণামূলক উচ্চতর ইসলামী শিক্ষা ও দাওয়াত সংস্থা) 
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05 ১91১ ৮1১ ৮৮| 01 ৬০০ 4 এ] ০ ৩ ০৪ আও 
“যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই, তার পিছনে পড়ো না। 


নিশ্চয় কান, চক্ষু ও অন্তঃকরণ এদের প্রত্যেকটিই 
জিজ্ঞাসিত হবে ।” -দূরা বনী ইসরাঈল ৪ ৩৬ 
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আল্লাহ তাআলা ছিলেন গুপ্ত ভাণ্ডার 
০১০০৭ 9141 ০১৫০০ ০১৮০1 01 ভিড ৬৪০1১ ০০৫- 

১-“আমি ছিলাম গুপ্ত ভাণ্ডার, তখন আমার ইচ্ছে হল পরিচিত 
ইওয়ার। তাই আমি জগতকে সৃষ্টি করলাম যেন (সৃষ্টিজগতের মাঝে) 
রিতা 

“লোকমুখে এটি হাদীস হিসেবে অতি পরিচিত; বিশেষত তাসাওউফ 
বির না রে 

নয়। 

, ৪. আল্লামা জালালুদ্দীন সুযুতী, ইবনে তাইমিয়া, আল্লামা যারকাশী, সাখাবী, 
আঁজলুনী ও ইবনে আররাক (রহঃ) প্রমুখ মুহাদেসীনে কেরাম 'এই মত 
পোষণ করেছেন। 

প্রখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ “রুহুল মাআনী”-এর প্রণেতা আল্লামা আলুসী 
এট এ পল রহঃ 
০ 301৮9 এত এ]। এ. ল17১৪ ০০০৪ এ] পি ৩%। ০ 
2452 094 95 4১৪ (০ ০3০৬ 282] ৩০ 44202 ০৪১ ০0০৯৮৪৪ 

শী এ লি ডে 55০5 1৬ জেও 

অর্থাৎ ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেছেন যে, এটি রাসূলুল্লাহ 
লা হু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস নয় । সহীহ কিংবা যয়ীফ কোন প্রকার 
দুই. এর নেই। আল্লামা যারকাশী, হাফেয ইবনে হাজার (রহঃ) এবং 
উন্যরাও অনুরূপ মত ব্যক্ত করেছেন। আর সূফীদের যারা এটি বর্ণনা করে 
থাকেন তারা একথা স্বীকার করেন যে, এটি সনদের মাধ্যমে প্রমাণিত নয়; 
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৮২ প্রচলিত জাল হাদীস 


তবে কাশফের মাধ্যমে প্রাপ্ত বোণী)। আর তাসহীহে কাশফী তথা কাশফের 
মাধ্যমে হাদীসের মান-যাচাই প্রক্রিয়া কতক) সৃফীদের চিরাচরিত খাছুলত। 
-তাফসীরে রুহুল মাআনী £ ২৭/২১-২২ 
আল্লামা যফর আহমাদ উসমানী (রহঃ) সংকলিত “ইমদাদুল আহকাম'-এ 
উক্ত রেওয়ায়াতের ভিত্তিহীনতা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করতে গিয়ে বলা 
হয়েছেঃ 
401 পচ 02 48 ১০০8৮ [রত অভ 286 এ ৮০১। জে 
১ ০৮৮০০ ০৮৮ এ এ 3১ পিপও ২০5 এ]। গত তে ৮ ৮৪ 
সর্কি। . ০০০০8 ৫৮84-842 
দি 24৭৬1 45081 এ এপি এ ০৬৮৯৭ হ৮এ। ১১০। 3 
অর্থাৎ এ সম্পর্কে 'আল মাকাসিদুল হাসানা'-এ রয়েছে, ইমাম ইবনে 
তাইমিয়া (রহঃ) বলেছেন যে, এটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের হাদীস নয় । সহীহ কিংবা যয়ীফ কোন প্রকার সুত্রই এর নেই। 
আল্লামা যারকাশী (রহঃ) এবং আমাদের শাইখও (ইবনে হাজার আসকালানী 
রহঃ) তার সাথে একমত পোষণ করেছেন। 
ইমাম সুযূতী (রহঃ) রচিত “আদৃদুরারুল মুনতাছিরা'-এ আছে যে, এর 
কোন ভিত্তি নেই। -ইমদাদুল আহকাম £ ১/২৯৪ 
সামান্য শব্দের ব্যবধানে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিগুলোতেও উক্ত আলোচনা রয়েছেঃ 
-আল মাকাসিদুল হাসানা £ ৩৮৬, আদদুরারুল মুন্তাসিরা ৪ ১৫৪, তানযীহুশ শরীয়া 


৪:১/১৪৮, তাযৃকিরাতুল মাওযুআত £ ১১, আল মাসনূ 8 ১৪১, আল মাওযুআতুল কুবরা ঃ 
৯৩, কাশফুল খাফা  ২/১৩২, আল লুউলুউল মারসু £ ৬১, ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ৪ 


১/৭৭-৭৮, ১২/৬৯ * 


* ১-সৃফীদের কেউ কেউ এ হাদীস সঠিক প্রমাণের জন্যে কাশৃফের আশ্রয় নেন; অথচ 
কাশৃফের মাধ্যমে হাদীস যাচাইয়ের কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই। শুধু তাই নয়; বরং 
শরীয়তের কোন হুকুম-আহ্কামের ব্যাপারেও কাশ্ফ, স্বপ্ন বা ইল্হামের কোন 
গ্রহণযোগ্যতা নেই। (তাবছিরাতুল আদিল্লা $ ১/২২-২৩, মাওকিফুল ইসলাম মিনাল 
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প্রচলিত জাল হাদীস ৮৩ 


আহমদে বে-মীম ... 
০০ ১৬ ৮৮] 05 এত ১৫ -»পা ঢা 

২_-“আমি “মীম বিহীন আহমাদ এবং “আইন' বিহীন আরব ।” 

আহমাদ (.৬৯1) শব্দ হতে মীম অক্ষরটি বাদ দিলে অবশিষ্ট থাকে আহাদ 
(৮)। আহাদ আরবী শব্দ, আল্লাহ তাআলার নাম । এর অর্থ একক প্রভু। 
সুতরাং মীমবিহীন আহমাদ হওয়ার অর্থ তিনি আল্লাহ। 

আর আরব (৮১০) শব্দটি হতে “আইন' বাদ দিলে বাকী থাকে রব 
(০১)। রব শব্দটিও আরবী; অর্থ হল প্রতিপালক । মোটকথা, 'আইন' বিহীন 
“আরব” শব্দটির অর্থ দীড়ায় তিনি প্রতিপালক তথা আল্লাহ। এখন অর্থ 
দাড়াল-রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের ব্যাপারে আহাদ ও 
রব তথা আল্লাহ হওয়ার দাবী করছেন। নাউযুবিল্লাহ! 

অর্থ দেখেই পাঠক বুঝতে পারেন যে, এটি জাল হাদীস; রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস হতেই পারে না, এ ব্যাপারে এর 
চেয়ে বেশী কিছু বলার প্রয়োজন নেই। 
ইলহাম ওয়াল কাশৃফি ওয়ারকুয়া ৫ ২০-১৩৬, শরহুল আকায়িদিন নাসাফিয়্যা $ ৫৭, 
নিবরাস £ ১০৫-১০৬) 


৬. এমনকি দুনিয়ার কোন আদালতেও এগুলোর গ্রহণযোগ্যতা নেই। কোন চোর বা 
/ডাকাতের বিরুদ্ধে বাদীর এ ধরণের বক্তব্য আদালত কবৃল করে না যে, আমি কাশৃফের 
'মাধ্যমে জানতে পেরেছি যে, সে আমার মাল চুরি করেছে বা ডাকাতি করেছে ইত্যাদি । 
.দুনিয়ার ছোট-খাট ব্যাপারেও যখন এগুলোর কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই; সেখানে দ্বীনের 
খ্যিপারে তা কীভাবে গৃহীত হতে পারে!? 

সুতরাং শরীয়তের অন্যতম উৎস হাদীসের ব্যাপারেও তা গ্রহণ করা যাবে না। কোন 
যুগেই হাদীস যাচাইয়ের পদ্ধতি কাশৃফ ছিল না। সর্বযুগেই মানুষ হাদীস পরখের জন্যে 
ছাদীসশান্ত্রের ইমামণণের শরণাপন্ন হত; কারো কাশূফের আশ্রয় নিত না। 

কাশফের মাধ্যমে হাদীস যাচাইয়ের অসারতা বিস্তারিত জানার জন্যে ভূমিকার 


৫৩-৬৬ পৃষ্ঠায় দেখুন। 
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৮৪ প্রচলিত জাল হাদীস 


দ্রষ্টব্য ঃ খাইরুল ফাতাওয়া ৪ ১/২৯২, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ৪ ৫/২৪২, 
তালীমুদ্দীন-ইসলাহী নেসাব $ ৩০৪-৩০৫ 


ভক্তি থাকলে পাথরেও মুক্তি মিলে 
401 5] ০০ 459 ৮ ০৮ ৬৮ 
৩-“তোমাদের কেউ যদি পাথরের ব্যাপারেও সুধারণা রাখে তা 
হলে আল্লাহ তাআলা তা দ্বারা তার উপকার সাধন করবেন ।” 
এটিও হাদীস হিসেবে প্রসিদ্ধ। বিশেষ করে বে-ইলম ও মূর্খ যারা 
ঝাড়-ফুঁক, তাবীয-কবয ও পানি পড়া ইত্যাদি প্রদানে অভ্যস্ত; তাদের অনেকে 
গ্রাহকদের আস্থা কুড়ানোর জন্যে এ সব সন্তা-বুলি আওড়ে থাকেন। 
আল্লামা ইবনুল কায়্যিম রেহঃ) উক্তিটির অসারতা বর্ণনা করতে গিয়ে 
বলেন 8 0৬১ ১৬০ ০$৮৯। ৮০১ ০০ ৬১“এটি ঘুর্তিপূজারী মুশরেকদের 
জালকৃত।” -আল মানারুল মুনীফ ফিস সহীহে ওয়াযযয়ীফ 8 ১৩৯ 
হাফেয সাখাবী (রহঃ) এ সম্পর্কে বলেন £ 
4 0৮ 3০1 ৬৬ 4৯ ১৯৭১ এজ্ড এ] 2 ০21 এ 
“ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেছেন, এটি মিথ্যা কথা । আমাদের শাইখ 
(ইবনে হাজার আসকালানীও) বলেছেন, এর কোন ভিত্তি নেই।” -আল 
মাকাসিদুল হাসানা ঃ ৪০২ 
এবং শাইখ কাউকজী (রহঃ) এ ব্যাপারে এঁকমত্য পোষণ করেছেন। 
-তাযকিরাতুল মাওযুআত $ ২৮, আল-মাসনূ $ ১৪৮, আল-মাওযূআতুল 
কুবরা ঃ ৯৮, কাশফুল খাফা £ ২/১৩৮ আল-লুউলুউল মারসূ ঃ ৬৫ 
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প্রচলিত জাল হাদীস ৮৫ 


| মেরাজের নব্বই হাজার কালাম 

৪-“মেরাজ রজনীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নব্বই হাজার কালাম ও বাণী লাভ 
করেছিলেন । তন্মধ্যে ত্রিশ হাজার কালাম যাহেরী, যেগুলো উলামায়ে 
কেরাম জানেন । আর অবশিষ্ট ষাট হাজার কালাম বাতেনী, যেগুলো 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোপনে একমাত্র হযরত 
আলী (রাঃ)কে বলে গেছেন। তীর নিকট থেকে সিনা পরম্পরায় 
পরবতী সূফী, ফকীর ও দরবেশদের নিকট তা পৌচেছে! 
ফকীরদরবেশদের নিকট গচ্ছিত বাতেনী এই ষাট হাজার কালাম 
উলামায়ে কেরাম না জানার কারণে তারা ফকীর-দরবেশদের মধ্যে 
একটা কিছু দেখলেই তাদের উপর আপত্তি করে বসেন।” 


এ কথাটি জাল ও ভিত্তিহীন। কেননা প্রথমত এতে আল্লাহ তাআলার 
উপর মিথ্যারোপ করা হয় যে, তিনি মানুষকে দু" প্রকার শরীয়ত প্রদান 
করেছেন। একটি ত্রিশ হাজার কালামবিশিষ্ট শরীয়ত; আরেকটি ষাট হাজার 
কালামবিশিষ্ট শরীয়ত এবং উভয় শরীয়ত পরম্পর বিরোধী । এক শরীয়তে 
একটি বস্তু হালাল হলে অন্য শরীয়তে সে একই বস্তু হারাম । এরূপ পরস্পর 
বিরোধপূর্ণ কাজ কোন সৃষ্টির পক্ষেও নিকৃষ্ট । অথচ এটাকে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ 
তাআলার শানে চালিয়ে দিয়েছে এসব দাজ্জালরা। 

দ্বিতীয়ত এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরও এই 
আপবাদ আসে যে, তিনি দ্বীনের অধিকাংশ মৌলিক কথা-যা সর্বস্তরের 
মুসলমানদের জানা জরুরী ছিল, তা তিনি তাদের কাছে পৌছাননি। শুধুমাত্র 
একজনকে গোপনে বলে গেছেন আর অন্যদেরকে তার বিপরীত কথা বলে 
গেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে যে ব্যক্তির এরূপ 
ধারণা থাকবে, তার যে রাসূলের প্রতি ঈমান নেই, তা বলাই বাহুল্য । ূ 

তৃতীয়ত রাসূলুল্লাহ সাল্লান্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী (রোঃ)কে 
দ্বীনের বিশেষ বিশেষ এমন অনেক কথা পৌছিয়েছেন, যা অন্যদেরকে 
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৮৬ প্রচলিত জাল হাদীস 


পৌছাননি-এ আকীদা মূলত সাবাঈ চক্রের ছিল (যাদের কাফের হওয়ার 
ব্যাপারে উম্মত একমত ।) সাবাই চক্র এ আকীদা হযরত আলী (রাঃ)-এর 
যুগেই রটিয়েছিল। আর হযরত আলী রোঃ) সুস্পষ্ট ভাষায় তা অস্বীকার 
করেছেন। এ সম্পর্কে একাধিক সহীহ রেওয়ায়াত রয়েছে। দেখুন ঃ 
০১ 4৮54] ৮৮০ 0৪০ ৭৯০৭৮ 20 2419 ০4 ৮৮৮৪ ৮৪ 
£০০১এ 03১ (৬ এ! ৮52 ৮০১ 4৮৮০ 41 ০০ 4441 ০০ ৩ 
ডা! ৮ 0৬ ৩000 পলি ০০ সি ৪ 44001 ভি) ৮ শ৪৪ 
003 ০1 ভ ৯৩ 0১০4৬ ৮০৪ ১০৮ না পা ৪0] 935 5 
21০০ 401 ০০ 4401 ০৯০ 05০০ এএ। ০৭১ ০৯/1১ ০৭এ ০ 4] ০ 
চেক ৪১৮১ ৭৮৮৯০] 25০55381০০০ পভ তে এ। ০০১ ৮০৯ 

“আমের ইবনে ওয়াসেলা বলেন, এক ব্যক্তি হযরত আলী (রাঃ)কে 
জিজ্ঞেস করল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি লোকের 
অগোচরে আপনাকে গোপনে কিছু বলে গেছেন £ এ কথা শোনে ক্রোধে 
হযরত আলী (রাঃ)এর মুখমণ্ডল লাল হয়ে গেল। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকের অগোচরে আমাকে কিছু বলে যাননি; 
তবে আমাকে তিনি চারটি কথা বলে গেছেন, তখন আমরা ছিলাম ঘরের 
ভিতর । তিনি ইরশাদ করেন £ যে ব্যক্তি ভার পিতাকে লানত করে, আল্লাহ 
তাআলা তাকে লানত করেন। যে ব্যক্তি গাইরুল্লাহ তথা আল্লাহ তাআলা 
ছাড়া অন্য কারো নামে জবাই করে, আল্লাহ তাআলা তার উপর লানত 
করেন। যে ব্যক্তি কোন বিদআতীকে আশ্রয় দেয়, আল্লাহ তাআলা তার উপর 
লানত করেন। যে ব্যক্তি জমির চিহ (সীমানা) এদিক-সেদিক করে, আল্লাহ 
তাআলা তার উপর লানত করেন ।” -সুনানে নাসায়ী £ ২/১৮৩-১৮৪, হাদীস 
৪৪২২. 

সুতরাং এ ধরনের উক্তি রোসূলুল্লাহ সাল্পাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
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প্রচলিত জাল হাদীস ৮৭ 


মেরাজ রজনীতে নব্বই হাজার কালাম লাভ করেছিলেন ... সেগুলো একমাত্র 
হযরত আলী (রাঃ)কে গোপনে বলে গেছেন... ) ভিত্তিহীন ও কুফরী কালাম, 
যা উপরোক্ত বর্ণনা ছারা সুস্পষ্ট হয়ে গেল তাই এ ধরনের আকীদা-বিশ্বাস 
বর্জন করা অপরিহার্য। 


আপদ-বিপদে কবরবাসীদের নিকট সাহায্য চাও 


১৬ 4১০ 1১০০০৪ ১৯৭। ও ত৮% 12175 

৫-“যখন তোমরা কোন ব্যাপারে পেরেশান হও, তখন 
কবরবাসীদের সাহায্য প্রার্থনা কর।” 

এটি লোকমুখে হাদীস হিসেবে প্রসিদ্ধ; অথচ হাদীসের সাথে এর আদৌ 
কোন সম্পর্ক নেই। ্‌ 
শাহ আব্দুল আবীয মুহান্দেসে দেহলভী, আল্লামা আব্দুল হাই লাখনোভী 
(রহঃ) ও অন্যান্য বিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট রায় পেশ 
করেছেন। | 

কবরপূজারীদের তরফদার কোন কোন বিদআতী এ উক্তি দ্বারা 
কবরবাসীদের নিকট সাহায্য কামনার (যো স্পষ্ট শির্ক) স্বপক্ষে দলীল দিয়ে 
থাকে । উপরোক্ত বর্ণনা ছারা তাদের কীর্তিকাপ্ডের অসারতা স্পষ্ট হয়ে যায়। 

-মাজমূআ ফাতাওয়া আব্দুল হাই $ ১/১৩৮, ফাতাওয়া আযীযী £ ১৭৯, ১৮০, 
ইত্মামুল বুরহান $ ১/১০৮ 


মান নাগুনজম দর জমিনও আসা ... 
০301 ৬০৪৮ ৪৭৩ জেশাও ৩5 এতে 3১৮০০ ভিত তা 


৬-*আসমান ও যমীন আমাকে সংকুলান করে না; কিন্তু একমাত্র 
আমার মুমিন বান্দার কলব আমাকে সংকুলান করে ।” 
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ঠা প্রচলিত জাল হাদীস 

এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত বাক্যটিও লোকমুখে প্রসিদ্ধ ঃ 

০১০| এ ৮417 
৭-“কলব আল্লাহ তাআলার ঘর।” 

এগুলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস নয় । ইবনে 
তাইমিয়া (রহঃ) উভয়টিকে জাল বলেছেন। -যাইলুল লাআলী $ ২০৩-আল 
মাসনূ 8 ১৬৪ (টীকা) 

আল্লামা তাহের পানী, মোল্লা আলী কারী, আল্লামা ইবনে আররাক এবং 
জালালুদ্দীন সুযূতী রহঃ) রর নে হার হা 


বক্তব্যে একমত পোষণ করেছেন। 


-তাযকিরাতুল মাওযুআত ৪ ৩০, আল মাসনূ ৪১৬৪, নজর 
১/৪৮, যাইলুল লাআলী ঃ ২০৩-আল মাসনূ $ ১৬৪ (টীকা) 


আরো দ্রষ্টব্য 8 ইত্হাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন ৪ ৭/২৩৪, আল মাকাসিদুল 
হাসানা ঃ ৩৬৫, ৪৩৮, কাশফুল খাফা £ ২/৯৯, ১৯৫, আদ্দুরারুল মুন্তাসিরা 
১৫০, আল লুউলুউল মারসূ ৪ ৫৭, আত্‌ তাযকিরা £ ১৩৫, ১৩৬ 


আল্লাহ তাআলা অসীম । তিনি নিরাকার তিনি দৈ্ঘ-সথ-্থান-কাল-দিক 
সকল কিছুর উর্ধর্বে। আল্লাহ তাআলা যাত ও সত্তা নয়; বরং তার প্রতি ঈমান, 
মহব্বত, মারেফত ও পরিচিতি ইত্যাদিই মুমিনের অন্তরে স্থান পেতে পারে। 


কলবুল মুমিনে আরশুল্লাহ 
4501 ০৯০০ ০০1 45878 
৮-“মুমিনের হৃদয় আল্লাহ তাআলার আরশ ।” 
উপরোক্ত উক্তিছয়ের ন্যায় এটিও জাল, যা লোকমুখে মহানবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি-ওয়াসাল্লামের হাদীস হিসেবে প্রসিদ্ধ । প্রকৃতপক্ষে এটি তার হাদীস 
নয়। এটি মূলতঃ পূর্বোক্ত জাল হাদীসের আরেকটি ব্ূপমাত্র । | 
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প্রচলিত জাল হাদীস ৮৯ 


আল্লামা সাগানী রেহঃ) একে জাল আখ্যা দিয়েছেন | -রিসালাতুল 
মাওযুআত $ ৭ 

আল্লামা আজলুনী (রহঃ)ও সাগানীর বক্তব্য সমর্থন করেছেন। _কাশফুল 
খাফা 8 ২/১০০ 


আমি ভগ্নহদয় ব্যক্তির সাথী 
৮ 95 চা ০৪ 0৭ 
৯-“আমার (আল্লাহ তাআলার) জন্যে যাদের হৃদয় ভগ্ন থাকে 
আমি তাদের সঙ্গে আছি।” 
সাধরণত এটিকে হাদীস কুদসী মনে করা হয়; বাস্তবে তা নয়। মোলা 
আলী কারী (রহঃ) এবং আল্লামা কাউকজী (রহঃ) এ সম্পর্কে বলেন, “হাদীস 
হিসেবে এর কোন ভিত্তি নেই।” -আল মাওযুআতুল কুবরা £ ৪০, আল 
লুউলুউল মারসু £ ২৪, কাশফুল খাফা £ ১/২০৩ 
আল্লামা মুরতাজা যাবীদী (রহঃ) এ সম্পর্কে বলেন, “এটি হাদীস 
হিসেবে প্রমাণিত নয় ।” - ইত্হাফুস সাদাতিল মুস্তাকীন £ ৬/২৯০ 
মূলত এটি একটি ইসরাঈলী বর্ণনা, যা হিল্য়াতুল আউলিয়া-এ (খণ্ড ঃ 
৪ পৃষ্ঠা 8৩৫, খণ্ড ৪ ২ পৃষ্ঠা £ ৪১৩, খণ্ড 8 ৬ পৃষ্ঠা £ ১৯১) বিবৃত আছে। 
বলাবাহুল্য, কোন ইসরাঈলী কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের যবানে বর্ণিত না হলে তাকে হাদীস বলার অবকাশ নেই। 


১০-দোলনা থেকে কবর পর্যস্ত ইলম অন্বেষণ কর 
১৭)| এ]! ১4। ০০ ৭০1 151৮1-১- 
ইসলামে ইলমে দ্বীন অন্বেষণের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। তাই বিভিন্নভাবে 
ইলম অন্বেষণের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। ৯১-৯৩, ৯৫-৯৯ পৃষ্ঠায় 
ইলম অন্বেষণের ফযীলত, প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্‌ সম্পর্কে সামান্য 
আলোকপাত করা হবে। 
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৯০ প্রচলিত জাল হাদীস 


ইলমের যেমন কোন শেষ নেই; তেমনি তা শিক্ষা করার জন্য কোন 
সময়ও নির্দিষ্ট নেই। শৈশবকাল থেকে আমরণ ইলম অর্জন করে যেতে 
হবে। এটাই ইলমের দাবী । | 

তবে “দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত ইলম অন্বেষণ কর" কথাটি একটি 
প্রবাদ ও হিতোপদেশ মাত্র; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীর্স 
নয়। যদিও অনেকের নিকট তা হাদীস হিসেবেই প্রসিদ্ধ । 


শাইখ আব্দুল ফাত্তাহ আবৃ গুদ্দাহ (রহঃ) এ সম্পর্কে বলেন ৪ 

০1 4৮০] ১ 9৩ তি] সি ৩০ ১৯ 19 ৯ এ পে, 
০১১ 591 তপন ও 51 1৮ ৪৪ ৮০5১ 4৪৮০ এএ| ৪ এ ০৯০০ 
১51 54০ 34৩ ৩৭! ৮১ 4৪০ 401 ৪.০ 4৪। 

(৯০৩ 3:০০৯০১ ৪ ০০ 5 লে ৪৯। প্রেস (9৩এ। 1৯ 0১5 
2591 ৮441 0041 ৬19৩০ এড 449 ৬ এএ। ৪৮৩ লে ৪] ০৪৯৪ 
401 ৫-০ 40। ০৯৮৪ এ11৯5৭1 ০০ এস ০০৯ শি ০1 ০৯ পে, 
৯৮১ 4৪ ০4 9৮০ ০৮৮৮ 4৮৪ ৪19541৩৪5০৬ ০1১ 245 এএ০ 
4০1০ 4০ গে এ১৮। এ ৬৯ ৬৯১ ৩ ৬ ০০৭১ ০৩৯ 0০৩ 4৩ এ৪। ভে 
১-০০ ৮৮] ৩] «০০০০০১1425৯ কর্ড ৩০ জনি -৪8 

০৪ ১৫১০ (০০৭ 1 এ ০০041151450) ৮০৪ ০৪১ 15৯ 
৪ (65501 ৫১৬৭) ও ৫31 আর 01 জর ০৪ এল সখি 
৫০ ০ ৮০৪| 2৪3৮ ২৮৪৮ ৩০ 5১৪ 


অর্থাৎ এটি হাদীসে নববী নয়; বরং একটি প্রবাদ বাক্য মাত্র । এটিকে .. 


রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সন্বন্ধিত করা মোটেও বৈধ 
হবে না। (যেমন কেউ কেউ করে থাকে ।) কেননা, তীর প্রতি শুধু 
সেটিকেই সন্বন্ধিত করা যাবে যা তিনি বলেছেন, করেছেন অথবা সমর্থন 
জানিয়েছেন। 
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প্রচলিত জাল হাদীস ৯১ 


“যে কোন কথা ভাল মনে হলেই তাকে হাদীসে রাসূল বলা জায়েয হবে 
না; যদিও কথাটি সঠিক হোক না কেন। কেননা এতে কোন সন্দেহ নেই যে, 
সকল হাদীসে নববীই হক তথা সত্য; কিন্তু দুনিয়ার সকল সঠিক কথাই 
হাদীসে নববী নয় । বিষয়টি ভালভাবে বুঝা উচিত ।” -কীমাতুষ যামান ইন্দাল 
উলামা £ ৩০ (টীকা) 


ইলম অন্বেষণে সত্তর নবীর সাওয়াব 
১4401 এ ০0 ৪04] ০৮15৮50৮৮01 ০৮ ০৮৮৯০ ৮৮১ 
০৮7 ০৮১৮ ০৯4) ১4৮91 
১১-*ষে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার স্মুষ্টির নিয়তে মানুষকে শিক্ষা 
দেওয়ার জন্যে ইলমে দ্বীনের কিছু অংশ শিক্ষা করবে; আল্লাহ তাজালা 
তাকে সত্তরজন নবীর সাওয়াব দান করবেন ।” 
এটা বাতিল ও ভিত্তিহীন কথা, যা হাদীসের নামে জাল করা হয়েছে। 
হাফেষ সুযুতী রেহঃ). এবং আল্লামা ইবনে আররাক (রেহঃ) এটিকে জাল 
সাব্যস্ত করেছেন। -যাইলুল লাআলীল মাসনৃআ ঃ ৩৭, তানযীহুশ শরীয়াতিল 
মারফুআ 3 ১/২৭৫ 
আল্লামা মুরতাযা যাবীদী (রহঃ) বলেন, এর সনদে দুইজন কাষযাব তথা 
মিথ্যাবাদী রয়েছে। _ইতহাফুস সাদাতিল মুস্তাকীন ৪ ১/১০৬ 
আরো দ্রষ্টব্য ৪ তাধকিরাতুল মাওযুআত (আল্লামা তাহের পানী রহঃ) ৪ ১৮, 
আল ফাওয়ায়েদুল মাজমুআ ৪ ২/৩৬৪ 
_ তবে হাঁ, দ্বীন ইসলামের প্রচার-প্রসার কল্পে ইলমে ছীন শিক্ষা করা এবং 
অন্যকে শিক্ষা দেওয়া অত্যন্ত ফযীলতপূর্ণ আমল। এ সম্পর্কে 


নির্ভরযোগ্যসূত্রে বর্ণিত বহু হাদীস রয়েছে। যেমন £ 
৮৪০ 4]| ৪৮০ 1৯450 25০০ ০ এ 1 ৮1৯] ৪ ৪95৪ 4৯০ ৪৪ 
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রি প্রচলিত জাল হাদীস 


৯1045 পি 4। ৪৮০ এ০। ০৮০ ০ ০১৪৪ এ০া লিখিত ০৪০৮ 7155 
০০ ২৫৯ ৩ 25 4০ এ এএ। 1৯০ ০০০৮ ৪৮ ২1০ ১০১ ০৬ 
|| 01১41 9০৮ ০৮ ৪০৮ 4 এএ। এ০ ৮4৪ 4১ ৮০৮০ 05০৮ ০ 
০১০] ০৮ ০০ এ ০৮০০৪ 015 এ ৮304 ০০০ ৮০০৬ হন 
পথ! এপির্ি এ০৭। পভ পিউ এ 915 8 ১ ৬৪ 00৮15 ০০১১১ 
৪ পলি) তত 23 ০0১০] 015 151 ৪০৭ ০৪১০ ১৮। ৪ 
১1১১ -০51১ 4০০০ ১৮1৮ ৩৪ | 1১১ 1) ৮১১১১ 39 10১1৯95 
৮5 5৮0৩। চস এসপিত 5%91018 এত 225০১০১০১০১ ৯ 

| ১২৭: (581 ৮ ৪৬। 

“কাসীর ইবনে কাইস রেহঃ) বলেন, আমি দামেক্কের মসজিদে হযরত 
আবু দারদা (রাঃ)-এর মজলিসে বসা অবস্থায় এক ব্যক্তি তার নিকট এসে 
বলল, হে আবু দারদা! আমি রাসূলের শহর (মদীনা) হতে আপনার কাছে 
এসেছি, অন্য কোন প্রয়োজনে নয়; শুধু একটি হাদীসের জন্যে যা আপনি 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন বলে আমার 
কাছে খবর পৌঁচেছে। 

“হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করতে শোনেছি, যে ব্যক্তি ইলমে দ্বীন শিক্ষার জন্যে 
কোন পথ অতিক্রম করবে, আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাতের পথে পরিচালিত 
করবেন এবং ফেরেশৃতারা তালেবে ইলমের সন্তুষ্টির জন্যে তাদের “ডানা' 
বিছিয়ে দেবেন। একজন আলেমের জন্যে আসমান ও দুনিয়াবাসী, এমনকি 
পানির ভিতরে মাছ পর্যন্ত মাগফেরাতের দুআ করতে থাকে । আলেমের 
মর্যাদা ইবাদতকারীর উপর তেমন, যেমন পূর্ণিমার রাতে চাদের মর্যাদা 
অন্যান্য তারকারাজির উপর । 

“আলেমগণ নবীগণের ওয়ারিস ও উত্তরাধিকারী । নবীগণ কোন দেরহাম, 
দিনারের মীরাছ রেখে যাননি; বরং তারা শুধু ইলমের মীরাছ রেখে গেছেন। 
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প্রচলিত জাল হাদীস ৯৩ 
যে ব্যক্তি এই ইলম গ্রহণ করল, সে বিরাট অংশই গ্রহণ করল ।” সুনানে 
আবু দাউদ £ ৫১৩, হাদীস ৩৬৪১, জামে তিরমিযী $ ২/৯৭-৯৮, হাদীস 
২৬৮২ | 

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে ঃ 
005 1445 ৮15 401 গতি জে] ০৪ এ 4 ৪০০ ২০৬ লো ০5 
৬ এ 3৬ ০০ 31 202% পিএ 01 এ! এত 3 1175 ৮৮ 
05১ +৮71%4511 ১155 ৮৫৮০৪ ৩ ৬) 2৮551 ৮ ৮ 
২0522৮০40৩১ হ ভা 
“যে ব্যক্তি শুধু “কল্যাণ' ছ্বৌন) শিক্ষা করতে বা শিক্ষা দিতে সকালে 
মসজিদে যাবে, সে একটি পরিপূর্ণ হজ্জের সাওয়াব পাবে ।” -তাবারানী কাবীর 
৪ ৮/৯৪, হাদীস £ ৭৪৭৩, মুস্তাদরাকে হাকেম £ ১/২৮১, হাদীস ৩১৭ 


এ ছাড়াও আরো অনেক সহীহ হাদীস রয়েছে। আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির 
নিয়তে, দ্বীনকে জিন্দা রাখার জন্যে ইলম শিক্ষা করা এবং শিক্ষা দেওয়া খুবই 
ফযীলতের কাজ; তাতে কোন সন্দেহ নেই । তবে সম্তরজন নবীর সাওয়াবের 
বিষয়টি সম্পূর্ণই বাতিল। আল্লাহর রাসূল তা ইরশাদ করেননি । 


আলেমের চেহারার দিকে তাকানোর সাওয়াব 
538 ৮৮ ৮ 5৪৮] 1 পাশ ০৮] শত 11 ১৮0 
৪৪% ৮4০৮৪১০৬৪০৪ 
১২-*“আলেমের চেহারার দিকে একবার তাকানো আল্লাহ 
তাআলার নিকট ঘাট বছরের রোবা-নামাষের চেয়ে উত্তম 1” 


উলামায়ে কেরামের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে একাধিক আয়াত ও সহীহ 
হাদীস রয়েছে। তাছাড়া দ্বীনদার হক্কানী উলামায়ে কেরামের সংশ্রব 
অবলম্বনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা শরীয়তে অপরিসীম । লোকমুখে প্রসিদ্ধ 
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৯৪ প্রচলিত জাল হাদীস 


উপরোক্ত কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালামের হাদীস নয়। 
সামআন ইবনে মাহদী-এর নামে জালকৃত পুস্তক ছাড়া কোথাও এর সন্ধান 
পাওয়া যায় না। 

-আল মাকাসিদুল হাসানা £ ৫২২, আল মাওযুআতুল কুবরা £ ১৩২, কাশফুল 
খাফা $ ২/৩১৮, আল লুউলুউল মারসূ £ ৯৬ 

সামআনের নামে এ জালকৃত পুস্তিকাটির জন্যে আরো দ্রষ্টব্য ঃ মীযানুল 
ইতিদাল $ ২/২৩৪, লিসানুল মীযান £ ৩/১১৪, আল মাসনু ৪ ২৪৭ 


আলেমের সাথে সাক্ষাত ও মুসাফাহার সাওয়াব 
০৯৯৪ 3৬৩ | তে ০০১ 5৪90 এ এ] ১) ০৮ 
15 ০11 এত ৬৭ ও লিখিত ০০ শি ৫৬৩ ০০1 ০এ৬ ০৪ 
০৩৪। 2 91 ও তা ৪০ এনা ০৪ ১ /৮) 


১৩-“যে ব্যক্তি উলামায়ে কেরামের সঙ্গে সাক্ষাত করল, সে যেন 
আমার সঙ্গে সাক্ষাত করল। যে ব্যক্তি উলামায়ে কেরামের সঙ্গে 
সুসাফাহা করল, সে যেন আমার সঙ্গে মুসাফাহা করল । যে ব্যক্তি 
উলামায়ে কেরামের সঙ্গে উঠাবসা করল, সে যেন আমার সঙ্গে উঠাবসা 
করল । আর যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার সঙ্গে উঠাবসা করবে অর্থাৎ 
সংশ্বব অবলম্বন করবে, তাকে কিয়ামত দিবলে আমার নিকট বসানো 
হবে। অন্য কথায়-কিয়ামত দিবসে আমার প্রতিপালক তাকে আমার 
সঙ্গে জানাতে বসাবেন ।” ও 

অনেকে উলামায়ে কেরামের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে খুব আগ্রহের 
সঙ্গে এবং হাদীসে রাসূল মনে করে এটাকে বর্ণনা করে থাকে । কিন্তু তা 
হাদীসে রাসূল নয়। 

এর সনদে হাফ্‌স ইবনে উমর আদানী নামক একজন মিথ্যুক বিদ্যমান 
থাকায় হাফেয সুযুতী রেহঃ) একে জাল সাব্যস্ত করেন। 
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প্রচলিত জাল হাদীস ৯৫ 


এবং আল্লামা শাওকানী (রহঃ) প্রমুখ মুহাদ্দেসীনে কেরামও তাদের কিতাবে 
এটিকে জীল বলেছেন। 

একই বক্তব্যের আরো কিছু জাল হাদীস 

১৪-“যে ব্যক্তি আলেমদের নিকট দুই মুহূর্ত বসবে, তার সাথে দুই 
লোকমা খানা খাবে, তার নিকট দু"টি কথা শোনবে অথবা তার সাথে 
দুই কদম হাটবে, বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা তাকে এমন দুটি 
জান্নাত দান করবেন, যার প্রতিটি দুই দুনিয়ার সমান ৷” 

১৫-“আলেমগণের সংশ্রবে এক মুহূর্ত বসা আল্লাহ তাআলার 
নিকট হাজার হাজার বছর ইবাদত করা থেকে উত্তম ।* 

১৬-“আল্লাহ তাআলা আরশে মুআল্লার নীচে একটা শহর তৈরী 
করেছেন, যার দরজায় লেখা আছে, যে আলেমগণের সাক্ষাত লাভ 
করল, সে যেন নবীগণের সাক্ষাত লাভ করল ।* 

এগুলো সবই ভিত্তিহীন এবং পূর্বোক্ত জাল হাদীসটিরই বিভিন্ন রূপ । 

দ্রষ্টব্য £ যাইলুল লাআলিল মাসনূআ £ ৩৫, আল মাওযুআতুল কুবরা £ ১২০, 
আল মাসনু £ ১৮৩-১৮৪, কাশফুল খাফা £ ১/২৫১, তানযীহুশ শরীয়া £ ১/২৭২, 


তাষকিরাতুল মাওযুআত ৪ ১৯, আল ফাওয়ায়েদুল মাজমূআ $ ২/৩৬৫, যাইলুল 
মাকাসিদিল হাসানা ও যাইলু তানবীহিশ শরীয়া! 


হক্কানী উলামায়ে কেরামের সংশ্রবের গুরত্তব ও প্রয়োজনীয়তা 
এ কথা অনস্বীকার্য যে, শরীয়তে যেখানে নেককার লোকের সংশ্রব 
অবলম্বনের যথেষ্ট গুরুতৃ রয়েছে, সেখানে মুত্তাকী, আল্লাহওয়ালা উলামায়ে 
কেরামের সংশ্রব অবলম্বন করা অধিক গুরুতৃপূর্ণ হবে। 
নিঙ্গে সলোকের সংশ্রবের প্রয়োজনীয়তা, উপকারিতা ও গুরুত্বের উপর 
কয়েকটি হাদীস প্রদত্ত হল ঃ র 
এ| ৫.০ এ ৯৮১ এ 203 ০৪ এ ৮০১ ৬০ পো কা ০৪ 
০৮। 09১ এ০। ০০৬৪ ০৮ থে ০০৪৩। 45০ দা 445 
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৯৬ প্রচলিত জাল হাদীস 


(4১০ ১42 01 ৮ এ (৮ 01৮4১ ০4০০ 9০. ৭০৬৪ 
৯ ৩৭০ এক ০ ০১4৩ ০০ 01 এ তি ০০ 
“হযরত আবু মুসা আশআরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, সৎসঙ্গী ও অসৎসঙ্গী যথাক্রমে মেশকবহনকারী 
আর হাপর ফুঁতকারকারী কামারের ন্যায় । মেশকবহনকারী হয়ত তোমাকে তা 
প্রদান করবে অথবা তুমি তার নিকট হতে ক্রয় করবে । কিংবা অন্তত সুঘাণ 
তুমি অবশ্যই পাবে। আর হাপর ফুঁৎকারকারী হয় তোমার কাপড় জ্বালাবে; 
নতুবা ভুমি দুর্গন্ধ পাবে ।” -সহীহ বুখারী £ ২/৮৩০, হাদীস ৫৫৩৪ | 
অন্য হাদীসে আছে 
২০ ৮9 এমা ৪1০ 40 ০৯০০ 9০ 005 4৩ এএ| ৮০১ ০০০ ০৪ 
০ ৩৮০ ভৌত এলি এড 001 54৮001 শপ৬ত ০০5 শ০] ০৩ 
১১1৮৩ ০০ ৬৬ শ 01 ৮ি| অপি এপ্চ ভি ০০৪ এ৮৪ ০০৭) 
-১০০ব ১৫০১ ০৯ ০০ ০৮ 5১95 ৯9১০ ০৬১ ০০ এ 
“হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
ইরশাদ করেছেন, সৎসঙ্গীর উপমা হল মেশকবহনকারীর ন্যায়; মেশক যদি 
না পাও, সুঘাণ তো অবশ্যই পাবে । অসৎ সঙ্গীর উপমা হল হাপরধারীর ন্যায়; 
তার স্ফুলিঙ্গ তোমার ক্ষতি না করলেও, তার ধোয়া অবশ্যই তোমাকে স্পর্শ 
করবে ।” _সুনানে আবু দাউদ ঃ ২/৬৬৪, হাদীস ৪৮১৯ 
অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে ঃ 
4101 ৮০ 401 5+১ এ৩ আও এ এ] ০০১ ৮০৬০ 22 4 পচ ০৪ 
০০৮০ শিিত০ জঠ 203 এ এ০| শি ৮ শিশি৬ ৯ বত এপএ 
০৯০৪৪। 0৩ ০০০ ক লে 25 ১৩০৮ 0৫ ৪ এ$) 44৯০ ৯প ০৮১ 
০ 5 ধঞ]এ। ০3015 0278 «57581৮85615 ৪ ৬ হি এ) 
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প্রচলিত জাল হাদীস রি 


“হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রোঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ 
হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমাদের সর্বোৎকৃষ্ট সঙ্গী 
যার দর্শন তোমাদেরকে আল্লাহ তাআলার কথা ম্মরণ করিয়ে দেয়; যার 

কথায় ইলম বৃদ্ধি পায় এবং যার আমল তথা কাজ-কর্স তোমাদেরকে 
আখেরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।” -যুসনাদে আব্দুব্নু হুমাইদ, মুসনাদে 
আবু ইয়ালা-ইত্হাফুল খিয়ারা ৪ ৮/১৬৩ 

এ ছাড়াও এ বিষয়ের আরো বহু হাদীস রয়েছে, যেগুলো দারা দ্বীনদার, 
সখলোকের সংশ্রব অবলম্বনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বুঝা যায় । আর হক্কানী 
উলামায়ে কেরাম হলেন সৎ লোকদের শ্রেষ্ঠ। 
তা ছাড়া উলামায়ে কেরামের সাথে জনসাধারণের দ্বীন শিক্ষার বিষয়টিও 
জড়িত। তারা পদে পদে উলামায়ে কেরামের মুখাপেক্ষী | সুতরাং তাদের 
ছোহবত গ্রহণ করা এবং তাদের প্রতি মহব্বত পোষণ করা অতি জরুরী । 
উলামায়ে কেরামের সাথে মহব্বত রাখা মূলত দ্বীনের সাথে মহব্বত রাখা । 

তাই কুরআন মাজীদে হেদায়াতপ্রাপ্ত ও বিজ্ঞ আলেম এবং আল্লাহর 
পথের পথিকদের সঙ্গী হওয়ার এবং তাদের অনুসরন করার নির্দেশ দেওয়া 
হয়েছে। র 

(সুরা নাহল £ আয়াত ৪৩, আম্বিয়া 8 আয়াত ৭, ফাতেহা £ আয়াত ৬-৭, 
সাথে সূরা নিসা ঃ আয়াত ৬৯, লোকমান $ আয়াত ১৫ থেকে উৎসারিত) 

দ্বীনী ব্যাপারে কোন সমস্যা দেখা দিলে উলামায়ে কেরামের নিকট থেকে 
জেনে নিতে হবে। হাদীস শরীফে আছে ঃ 


2৮৮৮ ৩ ১৬১ ৮০০ ৮৮৮ ভে (৯০৯ 20৩ ৪ এ] ৪১ ৪৮৯ ৩৪ 
(৮০৯০ ৪ ৩০ ০১ এও এল ০০৪ 11591 814০0 ০৪ 5 
550 এও ৪৫1 ৪ ১৩ ০১2০ আট ত 2195 ৫০ 
১০০ :0055 508 ৮৯ পরও এ৩ এন এ এ ০ এন ৬৪ 
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৪ প্রচলিত জাল হাদীস 


1১১ 91512) -0151 ৬৭1 ০১ এ 19৮ ৭ 2190 31591 745 

ূ | 0০৮০ ৯১০১ ১০ 

“হ্র্যরত জাবের (রাঃ) বলেন, এক সফরে আমাদের একজন মাথায় 

পাথর লেগে জখম হল। পরে তার উপর গোসল ফরয হল। তখন তিনি 

সাথীদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি আমার জন্যে এমতাবস্থায় তায়াম্মুম 

করা বৈধ মনে কর ? তারা বললেন, আমরা তা মনে করি না। কেননা, তুমি 
পানি ব্যবহারে সক্ষম । তখন তিনি গোসল করলেন আর মারা গেলেন। 


“€জাবের রাঃ বলেন) সফর থেকে ফেরার পর বিষয়টি রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবহিত করা হয় । তখন তিনি ইরশাদ 
করেন $ তারা তাকে (নো জেনে মাসআলা দিয়ে) কতল করেছে; আল্লাহ 
তাআলা তাদেরকে কতল করুন! তাদের যখন জানা ছিল না, তখন তারা 
কেন (যারা জানে তাদেরকে ) জিজ্ঞেস করল.না। বস্তুত অজ্ঞতার চিকিৎসা 
হল জিজ্ঞাসা করা ।” -সুমানে আবু দাউদ ৪ ৪৯, হাদীস ৩৩৬ 

অন্যত্র আছে 8 
০০০০৮ 200 ৮৮৯ এ ৮৮০ ০৮৮০০] ০ ৩০টি চে এএ। এটি ০5 
4৪555 (91551 পি] ০৪ 34] ৩1 0৯8৭9 ০৪০ এ]| ৬৮ এ। ০৯০ 
3০০1 ৫৬5 ৩ ৭ 0 এপি ০০। ০০৪ শএ। এছ ০54১ ১৮। ০০ 

45 ৬১৬] 9১১79০5190০ এ৩ ৮৪ 1৯5 05 এত ০৪০০ ০৪। 

“আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শোনেছি যে, আল্লাহ 
তাআলা বান্দাদের থেকে এই ইলমকে এক সাথে ছিনিয়ে নেবেন না; বরং 
উলামায়ে কেরামকে উঠিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে ইলমকে উঠিয়ে নেবেন। 
এমন একদিন আসবে যখন আল্লাহ তাআলা একজন আলেমকেও অবশিষ্ট 
রাখবেন না। তখন লোকেরা জাহেলদেরকে দ্বীনের ব্যাপারে মুরববী বানাবে । 
লোকেরা তাদেরকে দ্বীনী মাসআলা জিজ্ঞেস করবে আর তারা না জেনে 
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প্রচলিত জাল হাদীস ৯৯ 


ফাত্ওয়া দেবে । পরিণামে তারাও পথভ্রষ্ট হবে, অন্যদেরকেও পথ ভ্রষ্ট 
করবে ।” -সহীহ বুখারী ৪ ১/২০, হাদীস ১০০, সহীহ মুসলিম ৪ ২/৩৪০, হাদীস 
২৬৭৩ | 

সুতরাং উলামায়ে কেরামের শরণাপন্ন হওয়া, তাদের সাথে উঠাবসা করা, 


যা পূর্ববর্তী হাদীসসমূহ দারা অতি সৃষ্পষ্ট। 


আলেমের মজলিস হাজার রাকাআত নফল থেকেও উত্তম 


০1 ৯১৮৮৪ ৮9 শা ৪১০০ ০৮ 4০০00 ০০ ১প১% 
005 0152] ৮175 ০9 1401 1৯৮০ 5:425 0৮৩ ৮1 ১৫5৪৪ ১২০ 
4০৩ 31 0581 ০০৯১ 

১৭-“কোন আলেমের মজলিসে উপস্থিত হওয়া এক হাজার 
রাকাআত নামায, এক হাজার রোগী দেখা-শুনা এবং এক হাজার 
জানাযায় উপস্থিত হওয়ার চেয়ে উত্তম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হল, এবং কুরআন তেলাওয়াত 
থেকেও ? উত্তরে তিনি বললেন, ইলম ছাড়া কি কুরআন উপকারী 
হতে পারে?” 

প্রয়োজন পরিমাণ দ্বীনী ইলম শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর 
ফরয । উলামায়ে কেরামের মজলিসে উপস্থিত হওয়াও দ্বীন অর্জনের অন্যতম 
শিরা তিনে হরর হারান রা 
নিঃসন্দেহে ।' 

গান তী দাত 
হাদীসে রাসূল নয়। 

হাফেয ইরাকী (রহঃ) এ সম্পর্কে বলেন 8 €৯৯* 4২৭০৮ 1৮ “এই 
হাদীসটি জাল ।” -তাখরীজে ইহইয়া-ইত্হাফুস সাদাতিল মুস্তাকীন ঃ ১/৯৯, 
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রি প্রচলিত জাল হাদীস 


আল্লামা ইবনুল জাওযী (েহঃ)ও একই কথা বলেছেন। -কিতাবুল 
মাওযুআত ৪ ১/১৬১. 

আল্লামা তাহের পাটনী, মোল্লা আলী কারী, আল্লামা মুরতাযা যাবীদী এবং 
আল্লামা শাওকানী রেহঃ) প্রমুখ মুহাদ্দেসীনে কেরাম তার রায়ের সাথে 
একমত পোষণ করেছেন। 

-তাযকিরাতুল মাওযূআত £ ২০, আল মাওযুআতুল কুবরা £ ৬২, আল মাসনূ 
& ৯৫, ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন $ ৫/১৭৩, আল ফাওয়ায়েদুল মাজমুআ £ 
২/৩৫৭, আল লুউলুউল মারসূ $ ৩৪, আত তালীকাতুল হাফেলা £ ১১৯ 


একজন আলেমকে সম্মান করা সত্তরজন 

নবীকে সম্মান করার সমতুল্য 
১5 ৯০ গা ০৩ ০৩ ০৮17৮ 3 0051৮ ০৮8 

০৬৮1 আড এ৩ জনি 9 1০৬ জপ ০৪ এর্রছি ০ 

১৮-“যে ব্যক্তি কোন আলেমকে সম্মান করল, সে যেন সত্তরজন 
নবীকে সম্মান করল। যে ব্যক্তি কোন তালেবে ইল্মকে সম্মান করল, 
সে যেন সম্তরজন শহীদকে সম্মান করল । আর যে ব্যক্তি ইল্ম ও 
উলামায়ে কেরামের সাথে মহব্বত রাখবে, জিন্দেগীতে তার কোন 
গুনাহ লেখা হবে না।” 

এটিও ইল্ম, তালেবে ইলম ও উলামায়ে কেরামের ফযীলতসম্বলিত 
একটি প্রসিদ্ধ উক্তি। যা লোক সমাজে হাদীসে রাসূল রূপে পরিচিত; অথচ 
হাদীসের কোন কিতাবে তার অস্তিত্ব নেই । সুতরাং একে হাদীসে রাসূল বলা 
যায়না । 

হাফেয যাহাবী রেহঃ)-এর মতে এটি আব্দুর রহমান ইবনে মুহাম্মাদ 
আল-বালখী নামক একজন মিথাক বণর্নাকারীর জালকৃত । 

আল্লামা ইবনে আররাক (রেহঃ)ও হাফেয যাহাবী রেহঃ)কে সমর্থন 
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প্রচলিত জাল হাদীস ১০১ 


করেছেন। -তালবীসুল ওয়াহিয়াত-তানযীহুশ শরীয়া £ ১/২৭৯-২৮০, মীযানুল 
ইতিদাল ৪ ২/৫৮৭ 


আলেমের পিছনে নামায যেন নবীর পিছনে নামায 
এট ০৯৪০ ৬৩ ভে 005 ০৬ এ ০৮৭ 

১৯-*যে ব্যক্তি একজন খোদাভীরু আলেমের পিছনে নামায 
পড়ল, সে যেন একজন নবীর পিছনে নামায পড়ল |” 

শরীয়তে দ্বীনদার আলেমের পিছনে নামায আদায়ের যথেষ্ট গুরুত্ 
রয়েছে। তবে পূর্বোক্ত উক্তিটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
হাদীস নয়; যদিও তা বহু লোকের নিকট তার হাদীস হিসেবেই সমধিক 
প্রসিদ্ধ ৷ মুহাদ্দেসীনে কেরাম এর কোন সনদই খুঁজে পাননি। 

মোল্লা আলী কারী (রহঃ) এ সম্পর্কে বলেন, “এর কোন ভিত্তিই নেই।” 
-আল মাসনূ $ ১৮৬, আল মাওযূআতুল কুবরা £ ১২১ 

আরো দ্রষ্টব্য $ আল মাকাসিদুল হাসানা ৫ ৩৬০, তাযকিরাতুল মাওযুআত ৪ 
৪০, কাশফুল খাফা £ ২/২৫৭ 


চার হাজার চারশ চৌচন্লিশ নামায! 
৯.০ ০০৪15 0019 ৮৯%০ড ৭ 2৮০৮ প0০। ০৪৮ ৪১৮7৭, 
২০-“একজন আলেমের পিছনে নামায পড়া চার হাজার চার শত 
চৌচল্লিশ গুণ অধিক সাওয়াব ।” 
সকল মুহাদ্দেসীনে কেরাম একবাক্যে এটিকে বাতিল ও জাল হাদীস 
বলেছেন। 


হাফেঘ ইবনে হাজার আসকালানী, হাফেয সাখাবী, আল্লামা মুহাম্মাদ 
তাহের পাটনী, মোল্লা আলী কারী, আল্লামা শাওকানী এবং আল্লামা কাউকজী 
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নি প্রচলিত জাল হাদীস 


(রহঃ) প্রমুখ মুহাদ্দেসীনে কেরামের নাম এক্ষেত্রে বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । 

_আল মাকাসিদুল হাসানা £ ৩১৬, তাযকিরাতুল মাওযূআত £ ২০, আল 
মাওযুআতুল কুবরা £ ৭৮, আল মামনূ £ ১১৯, কাশফুল খাফা £ ২/২৯, আল 
ফাওয়ায়েদুল মাজমূআ £ ২/৩৬৮, আল লুউলুউল মারসূ $ ৪৮ 


এই উম্মতের আলেম বনী ইসরাঈলের নবীতুল্য 
421৮ ওহ তজচ ওত তা 

২১-“আমার উম্মতের আলেমগণ বনী ইসরাঈলের নবীতুল্য ৷” 

উলামায়ে কেরামের ফমীলত ও দায়িত্ বয়ান ক্করতে গিয়ে অনেককেই 
হাদীসে নববী হিসাবে এ বাক্যটি রলতে শোনা যায় । অথচ হাদীস ভাপ্তারে 
অনুসন্ধান করলে হাদীস ছিসেবে এর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।, 

এ সম্পর্কে সহীহ হাদীস হল | 23১১ (০ “আলেমরা নবীগণের 
ওয়ারিস।” তাই উলুমে নবৃওয়তের হেফাযত ও সংরক্ষণ; এর প্রচার ও 
প্রসার এরং এর হেদায়াত ও নির্দেশনা অনুযায়ী হকের লালন ও বাতিলের 
দমনের দায়িত্ব তাদের উপরই বর্তায় । অন্য হাদীসে ইরশাদ হয়েছে ঃ 
05905 00081 ০০০৩ 4৪ 055 ০4১০৪ ০৪৮ ০ 1০৯ ০০৭ 
24০ ও | তল এব পিকে চি 0৮৪ 1১ ৮৪ 2 -0981 4৮০1১ 4০০৬ 
শুএাটি টো এনা ৬ 22০০ ৫১১১৭|| 4৮৯ ও এসিনএ] এ 5০5১) যি] 


* সিসি 
অর্থাৎ ইলমে নবৃওয়তের ধারক-বাহৰ হল প্রতি যুগের স্থলাভিষিক্ত 
আদেল, মুক্তাকী ও আমানতদার ব্যক্তিবর্গ । তারা রোধ করবে অতিরঞ্জন 
কারীদের তাহরীফ ও বিকৃতি; জাহেল ও মূর্থদের অপব্যাখ্যা এবং রুখবে 
বাতিলপন্থীদের ঘত মিথ্যাচার ও ছলচাতুরি। -তামহীদ £ ১/৫৯ 
যাহোক, এক্ষেত্রে এ ধরনের সহীহ হাদীস লেখায় ও কথায় স্থান পাওয়া 
উচিত। 
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প্রচলিত জাল হাদীস ঠ 


আর আলোচ্য উক্তিটি (০1০ ০৮4 “5 লস ০0৬) ভিতিহীন। 
বিজ্ঞ যুহাদ্দেসীনে কেরাম একে ভিত্তিহীন বলেছেন। তন্মধ্যে মারকাশী, 
দামেরী, ইবনে হাজার আসকালানী, সুমুতী, মোল্লা আলী কারী এবং শাওকানী 
(রহঃ) প্রমুখ মুহাদ্দেসীনে কেরামের নাম বিশেষভাবে উল্লেখঘোগ্য )৯ 


0425 এ এপ 3 এভকি ৮৪19৯ ৪০ চন তেতি ০ ০ ১৪ ঢুকলপাহ (5) 
০০ ০০৬০ 
44৯ ৮৯ (৫ টি! (০ 4০1০1 এব সি), গননা ৩২০৮ ১1 
4991 75৪15 505 50৮6 ৮2195 ৮59 পঞজ ও৪ন্দি পে লে 341) এ 
(475 6১৬০৪ ৭৯৩০ ০ ৪০ ০০৮ 1৮৯৮৮০১৪১9৩ 
1৫৭ ৮৮৯১০ শপ 1৯৯ ক তেও :০৮9। তভেখি। ৪০১ 4০। ০০০৮ হল] 
৮০০০৪ 5৮1 05১05 ভি এ এন 54৪০৯০৮৮০০৪ ০51% 7 
59010৯0059০ 4] ৪৮০ ৭91 ০০৮ না কি তাক 4৪১ পে 5০০ পি 
84 ২ না লনা ৯১ ০০০৭ 
হি 945 ১৮। ০৪ ৮৩৪ ৩ 01১58 ০০৮ 281০4 7৯ 
(৫৭০ 91৮1 লে তত লিখি ৮৯০০০ শীল ১5০0 1০৮ ৮১7 
০] 
41৮০০ 30545 -251 1044 ১৯২ ০৭ 4১৭ তিক ৬৯ বানি] 12৯১ 4৮1 
০953৬ 248 55 ৯৫ পেজ ক30 ১১5 805 তত ২ জিত কও 2 
1১০15 7১-০ ৮26 245৮ এ। সক জেখি। এএ১ ০৩ ০৪ 
এর উড ০91 ৪৯ ০ লগিন ও] 0০ ০৪১ ০৮৮ ০4 4১9 ০২ 
০৮৮ লি ৪৯ দাত হত এএ। ৪০ এএ। এুঙান ০৮৭ ৪০ ০৪55 045 5051 
1014৮41 লব তর ৮৬৭। ৭5 হা লন ০৪ ০810৮ 154০1 
৬৮8 4০০১৬] ২48 7৮2 নক এ০। এ৪ল 41 ৮ ৮8 
54০১ এ ভি ভম। ৯৯1০ 116- ি৬ ০4৮০1 ০0৮ লিড ০৮০ 
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৯০ প্রচলিত জাল হাদীস 

-আত্‌ তাযকিরা £ ১৬৭, আল মাকাসিদুল হাসানা £ ৩৪০, আদ্দুরারুল 
মুন্তাসিরা 8 ১৪৩, তাকিরাতুল মাওযুআত £ ২০, আল মাওযূআতুল. কুবরা 
৮২, আল মাসনূ ৪ ১২৩, কাশফুল খাফা 8 ২/৬৪, আল ফাওয়ায়েদুল মাজমুআ 
২৯/৩৬৮, আল লুউলুউল মারসূ £ ৫১ 

আলেম ও তালেবে ইলমের বরকতে কবরের আযাব মাফ 
০০০01 03৮ ০0৩৩ এ] 0৬ ০০5 ৪০1৮9 141 9৩01 917 

১৪ ০৮4১1229801 5 ৯০৫২০ ০৮ 

২২-ষখন কোন আলেম বা তালেবে ইলম কোন জনপদ 
অতিক্রম করে, তখন আল্লাহ তাআলা (তাঁদের বরকতে) চল্লিশ দিনের 
জন্য সে জনপদের কবরস্থানের আযাব মাফ করে দেন।” 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস হিসেবে এটি 
লোকসমাজে প্রচলিত ৷ অথচ তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও জাল। 

হাফেয জালালুদ্দীন সুযৃতী (রহঃ) এবং আল্লামা কাউকজী (রহঃ) বলেনঃ 
4 ০-০% “এর কোন ভিত্তিই নেই।” -আল মাসনূ £ ৬৫, কাশফুল খাফা ঃ 
১/২২১, আল মাওযুআতুল কুবরা ৪ ৪২, আল লুউলুউল মারসূ £ ২৬ 


জান্নাতীরাও আলেমের মুখাপেক্ষী 

4১১ 2] ৪৪ ০৮1 1! ০১৯৬২) বল] ৮07 
5 ৮০৮5 ঠিশিশিট ২৭১ িশশিটী 45 41119035308 +47া 
1০৮৮০ লেট 1১ ৮ ২০1255৮01০1 ০৯৪১১ 

2] এও পর] ০৯ শকড 21551561১৮৮ ১০১৭৯৪৯৪ 
. ২৩-পজান্নাতবাসীরা জান্নাতে গিয়েও উলামায়ে কেরামের 
প্রয়োজন অনুভব করবে । তা এইভাবে যে, প্রতি শুক্রবারে জান্নাতীরা 
যখন আল্লাহ তাআলার দীদার লাভ করবে, তখন আল্লাহ তাআলা 
তাদেরকে বলবেন, তোমাদের মনে যা চায় তাই আমার নিকট কামনা 
কর। | 


ভি 29 
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প্রচলিত জাল হাদীস ১০৫ 


(আমাদেরকে বলে দিন) আমরা আল্লাহ তাআলার নিকট কী কী 
কামনা করব? তারা বলবেন, তোমরা (আল্লাহ তাআলার নিকট) 
অমুক অসুক বস্তু কামনা কর । সুতরাং তারা জান্নাতে গিয়েও উলামায়ে 
কেরামের মুখাপেক্ষী হবে।” 
_ উলামায়ে কেরাম হলেন দ্বীনের ধারক বাহক, নবীগণের উত্তরাধিকারী । 
নবীর অবর্তমানে উম্মতের সঠিক পথ প্রদর্শনের দায়িত্‌ তাদের উপর ন্যান্ত। 
কুরআন মাজীদে এবং বহু সহীহ হাদীসে উলামায়ে কেরামের ফযীলত, গুরুতৃ 
এবং তাদের প্রয়োজনীয়তার কথা এসেছে। ৯৫-৯৯ পৃষ্ঠায় দেখুন। 

তবে উপরের বক্তব্যটি হাদীস হিসেবে প্রমাণিত নয়; যদিও বহু মানুষের 
মুখে তা হাদীসে রাসূল হিসেবে প্রসিদ্ধ । 

_ আল্লামা যাহাবী (রহঃ) বলেন, এটি জাল হাদীস। -মীযানূল ইতিদাল £ 
৩/৪৩৬-৪৩৭ 
কারী, আল্লামা শাওকানী রেহঃ) প্রমুখও একই কথা বলেছেন। 

-তাষকেরাতুল মাওযুআত $ ১৮, যাইলুল মাওযুআত ঃ ৪০, তানবীহুশ শরীয়া 
ঃ ১/২৭৬, আল মাসনূ্‌ 8 ৬৪-৬৫, আল ফাওয়ায়েদুল মাজমুআ ৪ ২/৩৬৫ 


শবে বরাতের গোসল 
২৪-“যে ব্যক্তি বরাতের রাতে ইবাদতের উদ্দেশ্যে গোসল করবে, 
তার গোসলের প্রতি ফোটা পানির পরিবর্তে তার আমলনামায় ৭০০ 
(সাতশত) রাকাআত নফল নামাযের সাওয়াব লেখা হবে ।” 


শবে বরাত বা শাবান মাসের চৌদ্দ তারিখ দিবাগত রাত একটি 
বরকতময় রাত। এর ফযীলত ও মর্যাদা সম্পর্কে একাধিক হাদীস বর্ণিত 
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১০৬ প্রচলিত জাল হাদীস 


হয়েছে। এ বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাবলীতে দেখা ঘেতে 
পারে।» 

নরেন জনা 
শিথিলতার শিকার । কেউ তো শবে বরাতে শরীয়তের স্বীকৃত আমলকে 
অস্বীকার করেছে। আবার কেউ কেউ স্বীকৃত নয় এমন অনেক কিছুকেই 
নিজেদের পক্ষ থেকে পালন করে যাচ্ছে। এমনকি সেগুলো প্রচলনের জন্যে 
জাল হাদীস বর্ণনা করতেও কুষ্ঠাবোধ কন্পছে না। 

শবে বরাতে গোসলের ফধীলতসন্থলিত বক্তব্যটিও অনুপ একটি জাল 
হাদীস। এর কোনই ভিত্তি নেই। 

08857588445 
শবে বরাত ৪ ফাযায়েল ও মাসায়েল। ৃ 


শবে কদরের পোসল 

২৫-ঘারা শবে কদরে ইবাদতের নিয়তে সন্ধ্যায় গোসপ করবে, 
তাদের পা ধোয়া শেষ হতে না হতেই পূর্বের সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে 
ঘাবে।” 

শরীয়ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্রতার প্রতি যথেষ্ট গুরুত্‌ দেয়। তাই পরিচ্ছন্নতা 
অর্জনের জন্যে অথবা স্বাস্ছের প্রয়োজনে ঘে কোন সময় গোসল করতে কোন 
বাধা নেই। অবশ্য শরীয়ত যেমন পবিত্রতা অর্জনের জন্যে গোসল ফরয 
করেছে তেমনি সম্মিলিত ইবাদতের সময় গোসল করাকে এমনকি সুগন্ধি 
ব্যবহার করাকে সুন্নাত ও মুস্তাহাব বলেছে। যেমন ঃ জুমুআ ও দুই ঈদের 
দিনে । আর যেখানে সম্মিলিত ইবাদতের বিধান নেই, সেথানে পোসলেরও 
নির্দেশ নেই। 


১_লাতা়িফুল মাআরিফ ফীমা লিমাওয়াসিমিল “আমি মিনাল খয়াযায়েফ ঃ ইরনে রজব 
হাম্বলী (রহঃ) ১৫১-১৫৭ 
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প্রচলিত জাল হাদীস ১০৭ 


. শবে কদরে যেহেতু শরীয়তের পক্ষ থেকে সম্মিলিত কোন ইবাদতের 
বিধান নেই, তাই শরীয়তে বিশেষভাবে এ রাতে গোসলের হুকুম থাকার 
কথা নয়; তার উপর গোসলের ফধীলতের কথা তো কল্পনাই করা যায় না। 

তাই শবে কদরে গোসলের ফযীলত সম্পর্কে আলোচিত হাদীসটি সম্পূর্ণ - 
'ভিত্তিহীন। 

দ্রষ্টব্য $ যাইলুল মাকাসিদিল হাসানা, যাইলু তানযীহিশ শরীয়া, হাশিয়াতু 
তাহতাভী আলাল মারাকী ঃ ২২৯, ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন £ ৩/৪২৭, আল 
বাহরম্র রায়িক ৪ ২/৫২ 

অবশ্য শবে কদরের ফযীলত এবং এ রাতে ইবাদতের গুরুত্ব একটি 
অতি সুস্পষ্ট এবং প্রমাণিত বিষয়। 


শবে কদরের ফযীলত 

শবে কদরের বরকত ও ফযীলত সম্পর্কে কুরআন মাজীদে একটি পূর্ণ 
সুরা রয়েছে। ইরশাদ হয়েছে ঃ 
20917150121 05 এ নি 210 এ 50491 ত 

এব রাররনা রিয়ার যারা রর 

০৫579901725 0৮919 ৮4401455245 ০৭ ০৮ 2 ১8 
“আমি একে (কুরআন মাজীদকে) নাধিল করেছি শবে কদরে। আপনি 
কি জানেন শবে কদর কী? শবে কদর হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । এতে 
ফেরেশতাগণ ও রূহ (জিবরাঈল) আপন প্রতিপালকের আদেশে প্রত্যেক 
মঙ্গলময় বন্ডু নিয়ে অবতীর্ণ হয় । (আর এ রাত) আগা-গোড়া শান্তি যা সুবহে 
জাদিক উদিত হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকে ।” -সূরা কদর 


_ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ 
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এ প্রচলিত জাল হাদীস 


“যে ব্যক্তি কদরের রাতে ঈমানের সাথে, সাওয়াবের আশায় দণ্ডায়মান 
হবে অর্থাৎ ইবাদত করবে, তার পিছনের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেওয়া 
হবে ।” -সহীহ বুখারী ৪ ১/২৭০ হাদীস ২০১৪ | 


লাইলাতুল কদর বা কদরের রাব্র কোনটি এ সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে ঃ 


৮১০3 405 এ]। ৮০ এএ। 4১০০ 4০ 5০৭ ৪ এ। ৪০০ 2 ০৪ 
০০০৬) ০০ ৯1531 ৮৬ ০০ ৮91 ০০ ১] 213০০ 
হযরত আয়েশা (োঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন £ তোমরা রমযানের শেষ দশকের বেজোড় 
রাতগুলোতে লাইলাতুল কদর তালাশ কর।” _সহীহ বুখারী ৪ ১/২৭০, হাদীস 
২০১৭ 
আরো ইরশাদ হয়েছে £ 
401 ০৮০ 441 1৯৮০ 0০ ০৮০৮১ ০৮১ 20৩ ৪ এএ। ৪৮০ ০৪ ০৮ 
০ ০৫5 ৮ ০০ ৮৮ এএ 49১ 5৮০৮ ২৪ ৮৪। 19৯ 91 এ ৪০৪ 
: 039 ১১1 25১ 7৮ 3] উপ 35 এ ০৩৪ তল ৪ (৮ 
-441 ৩ ০01 ০৮ ১১৩১৪ 
“হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রমযানের শুরুতে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন £ তোমাদের মধ্যে 
. এমন এক মাস উপস্থিত হয়েছে, যার মধ্যে এমন এক রাত রয়েছে, যা 
হাজার মাস অপেক্ষাও উত্তম। যে ব্যক্তি তা থেকে বঞ্চিত হল, সে যেন 


সকল মঙ্গল থেকেই বঞ্চিত হল । আর একমাত্র বঞ্চিত ব্যক্তিই সে রাতের 
মঙ্গল থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে ।” _সুনানে ইবনে মাজা $ ১/১১৯, হাদীস ঃ ১৬৪৪ 
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প্রচলিত জাল হাদীস ১০৯ 


ত্রিশ তারাবীর ত্রিশ ফযীলতসম্বলিত জাল হাদীস ১ 


২৬-”“একদা হযরত আলী (রাঃ) হুযূর সাল্ল্ান্রাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে রমযানের তারাবীর ফযীলত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে 
তিনি ইরশাদ করেন £ 


“১. যে ব্যক্তি রমযানের প্রথম রাতের তারাবীর নামায আদায় 
করবে, আল্লাহ তাআলা তার পাপসমূহ এইভাবে মুছে দেবেন, যেন 
সে সদ্য-প্রসৃত-শিশু। 

২. যে ব্যক্তি রমযানের দ্বিতীয় রাতে তারাবীর নামা আদায় 
করবে, আল্লাহ তাআলা তাকে এবং তার মুসলমান পিতা-মাতাকেও 
ক্ষমা করে দেবেন। 


৩. যে ব্যক্তি রমযানের তৃতীয় বলাতে তারাবীর নামায আদান্স 
করবে, আল্লাহর আরশ থেকে একজন ফেরেশতা ঘোষণা করতে 
থাকবে যে, তোমার অতীতের সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে গেছে; সুতরাং 
তুমি নতুন করে কাজ আরম্ত কর! 

৪. যে ব্যক্তি রমযানের চতুর্থ রাতে তারাবীর নামায আদায় করবে, 
তাকে আসমানী চার কিতাব তথা তাওরাত, যাবুর, ইঞ্জীল ও কুরআন 
তেলাওয়াত করার সমপরিমাণ সাওয়াব দেওয়া হবে। 


৫. যে ব্যক্তি রমযানের পঞ্চম ব্রাতে তারাবীর নামায. আদায় 
করবে, তার আমলনামায় মসজিদে হারাম, মসজিদে নববী এবং 
মসজিদে আকসায় নামায পড়ার পরিমাণ সাওয়াব লেখা হবে । 


-. ৬. যে ব্যক্তি রমযানের ষষ্ঠ রাতে তারাবীর নামায আদায় করবে, 
সে ফেরেশতাদের কেবলা বাইতুল মা“মূর তাওয়াফ করার সাওয়াব 
পাবে এবং সমস্ত পাথর তার জন্যে মাগফেরাতের দু'আ করতে থাকবে । 


- ১-উক্ত জাল হাদীসটি বহুল প্রচলিত একটি লিফল্যাট থেকে নেওয়া হয়েছে। অবশ্য 
এ জাল হাদীসটি 'দুররাতুস সালেহীন ৪ ৮৭-৮৮ (বাংলা), দুররাতুন নাসেহীন-এর উর্দূ 
অনুবাদ 'কুররাতুল ওয়ায়েবীন £ ১/ ৩১-৩৪ সহ কয়েকটি কিসসা কাহিনীর অনির্ভরযোগ্য 
পুণ্তকেও রয়েছে। 
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১৯০ প্রচলিত জাল হাদীস 


৭. যে ব্যক্তি রমযানের সপ্তম রাতে তারাবীর নামা আদায় করবে, 
সে এ ব্যক্তির সমান সাওয়াব পাবে, যে ফেরাউন ও হামানের বিরুদ্ধে 
হযরত মুসা আঃ)-এর যুদ্ধ দেখেছে এবং হযরত মূসা (আঃ)কে 
সাহায্য করেছে। 

৮. যে ব্যক্তি রমযানের অষ্টম রাতে তারাবীর নামায আদায় করবে, 
আল্লাহ তাআলা তার উপর হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর ন্যায় রহমত 
বর্ষণ করবেন। 

৯. যে ব্যক্তি রমযানের নবম রাতে তারাবীর নামাধ আদাঁয় করবে, 
আল্লাহ তা“আলা তাকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
বরাবর ইবাদত করার সাওয়াব দান করবেন। 

১০. যে ব্যক্তি দশম রাতে তারাবীর নামায আদার করবে, আল্লাহ 
তা'আলা তার উপর দুনিয়া ও আখেরাতে রহমত বর্ষণ করবেন। 

১১. যে ব্যক্তি একাদশ রাতে তারাবীর নামাঘ আদায় করবে, 
হা গার যায হু রনি বার যেন সে 

সদ্য-প্রসৃত-শিশু 

১২. যে ব্যক্তি রমযানের দ্বাদশ রাতে তারাবীর নামাষ আদায় 
করবে, কিয়ামতের ময়দানে তার চেহারা চৌদ্দ তারিখের পূর্ণিমার 
চাদের ন্যায় উদ্্বল হবে। 

১৩. যে ব্যক্তি রমযানের ত্রয়োদশ রাতে তারাবীর নামায আদায় 
করবে, কিয়ামতের ময়দানে সে সকল অনিষ্ট হতে মুক্ত থাকবে এবং 
_ সুসীবত তার কাছেও আসবে না। 

১৪. যে ব্যক্তি রমযানের চতুর্দশ রাতে তারাবীর নামায আদায় 
করবে, ফে'রশতারা তার পক্ষে সাক্ষ্য দেবে যে, সে তারাবীর নামায 
আদায় করেছে এবং আল্লাহ তা'আলা তাকে কোন প্রকার 
জিজ্ঞাসাবাদ করবেন না। 
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১৫. যে ব্যক্তি রমযানের পঞ্চদশ রাতে তারাবীর নামায আদায় 
করবে, আল্লাহ তাআলার আরশ ও কুরসী বহনকারী ফেশ্তোরা তার 
জন্যে দুআ করবে । : 

১৬. যে ব্যক্তি রমযানের যষ্ঠদশ রাতে তারাবীর্প নামায আদায় 
করবে, আল্লাহ তা“আলা তার জন্যে জান্নাতে প্রবেশ এবং জাহানামের 
আগুন হতে মুক্তির ফরমান লিখে দেবেন। 

১৭. যে ব্যক্তি রমযানের সপ্তদশ রাতে তারাবীর নামায আদায় 
করবে, আল্লাহ তাআলা তাকে নবীদের সমান সাওয়াব দান 
করবেন। 

১৮. যে ব্যকি রমযানের অষ্টাদশ ঝ্াতে তারাবীর নামায আদায় 
করবে, পুরঙ্কারস্বরূপ একজন ফেরেশতা ঘোষণা করবে যে, তার ও 
তার পিতা-মাতার সঙ্গে আল্লাহ তা“আলা থাকবেন । 

১৯. যে ব্যক্তি উনবিংশ রাতে তারাবীর নামায আদায় করবে, 
আল্লাহ তা“জালা তাকে জান্নাভূল ফেরদাউস দান করবেন । 

২০. য়ে ব্যক্তি রমযানের বিশতম রাতে তারাবীর নামায আদায় 
করবে, আল্লাহ তা“আলা তাকে শহীদ ও সালেকীনের সাওয়াব দান 
করবেন । ও 

২১, যে ব্যক্তি রমযানের একুশতম রাতে তারাবীর নামায আদায় 
করবে, আল্লাহ তা“আলা তার জন্যে জান্নাতের মধ্যে একটি নূরের 
বালাখানা তৈরী করবেন। 

২২. যে ব্যক্তি রমযানের বাইশতম রাতে তারাবীর নামায আদায় 
করবে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের ময়দানে তাকে এমনভাবে 
 উঠাবেন যে, তার কোন দুশ্চিন্তা এবং ভয় থাকবে না। 

২৩. যে ব্যক্তি রমযানের তেইশতম রাতে তারাবীর নামায আদায় 


করবে, আল্লাহ তা“আলা তার জন্যে জান্নাতের মধ্যে একটি ঘর তৈরী 
করবেন 
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২৪. যে ব্যক্তি রমযানের চব্বিশতম রাতে তারাবীর নামায আদায় 
করবে, আল্লাহ তাআলা তার চব্বিশটি দুআ কবুল করবেন। 


২৫. যে ব্যক্তি রমযানের পঁচিশতম রাতে তারাবীর নামা আদায় 
করবে, আল্লাহ তা"আলা তার কবরের আযাব দূর করে দেবেন। 


২৬. যে ব্যক্তি রমযানের ছাব্বিশতম রাতে তারাবীর নামায আদায় 
করবে, জায়াহ তা মারা ডিডিনি তি হারের রাগ়ার হায় 
তাকে পুরস্কৃত করবেন। 

২৭. যে ব্যক্তি রমযানের সাতাশতম রাতে তারাবীর নামায আদায় 
করবে, সে আলোর গতিতে পুলসিরাত পার হয়ে যাবে। 

২৮. যে ব্যক্তি রমযানের আটাশতম রাতে তারাবীর নামায আদায় 
করবে, আল্লাহ তা“আলা জানাতে তার মর্ষাদাকে একজাহার শু৭ বৃদ্ধি 
করবেন। 

২৯. যে ব্যক্তি রমযানের উনত্রিশতম রাতে তারাবীর নামায আদায় 
করবে, আল্লাহ তা“আলা তাকে এক হাজার কবুল হজ্জের সাওয়াব 
দান করবেন। | 

৩০. যে ব্যক্তি রমযানের ত্রিশতম রাতে তারাবীর নামায আদায় 
করবে, আল্লাহ তা “আলা তাকে জান্নাতের সর্বপ্রকার ফল খেতে হুকুম 
করবেন, সালসাবীল নদীতে গোসল করতে বলবেন এবং হাউজে 
কাউসারের পানি পান করতে বলবেন এবং আল্লাহ তাআলা তাকে 
সম্বোধন করবেন যে, আমি তোমার প্রভূ এবং তুমি আমার বান্দা ।” 


বহু পাঠক এ দীর্ঘ রেওয়ায়াতটি দেখামাত্রই এর অসারতা বুঝতে 
পেরেছেন; তবুও নিম্নে বিষয়টির আরো সামান্য ব্যাখ্যা প্রদান করা হল। 
ওয়াসাল্লামের যুগে তাকে 'কিয়ামে রমযান" বলা হত। পরবর্তীতে তারাবীহ 
নামকরণ করা হয়। 

“তারাবীহ” শব্দটি “তারবীহাতুন'-এর বহু বচন। তার অর্থ হল, একবার 
আরাম করা । 
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হযরত উমর (রাঃ)-এর যুগে যখন সাহাবায়ে কেরামের সর্বসম্মতিতে 
নিয়মিতভাবে একই জামাআতে তারাবীর নামায শুরু হল, তখন তিনিই 
ইমাম সাহেবকে (হাফেয সাহেবকে) প্রতি চার রাকাআত অন্তর আরামের 
জন্যে বিরতির নির্দেশ দিয়েছিলেন। এই বিরতিকেই “তারবীহা' বলা হয়েছে। 
এই প্রেক্ষিতে পরবর্তীতে এ নামাযে কয়েকটি তার্বীহা থাকাতে তার নাম 
তারাবীহ হয়ে যায়। 
রি রই দেহি রে লিসানি জানালে 
যামানায় তাকে “কিয়ামে রমযান' বলা হত। তাই কোন সহীহ হাদীসে 
“তারাবীহ' শব্দ পাওয়া যায় না। 


সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম সহ হাদীসের বিভিন্ন কিতাবে সূরা 
০০০০০ 


১ তে ৪০৬০ ০৮০১ 5] ০০০১ ০ 
“যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে, সাওয়াবের নিয়তে রমযান মাসে ইবাদত 


করবে, তার আগের সখস্ত গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে ।”-সহীহ বুখারী £ 
১/২৬৯, হাদীস ২০০৯ 

অন্য হাদীসে এ ইরশাদও রয়েছে £ 

১ ০৪ টস ৬ এ ০৬০ 6০০০১ ০ এ ৪৪৫৩ ০৮ 

“যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে, সাওয়াবের নিয়তে শবে কদরে ইবাদত 
করবে, তার আগের সমস্ত গুনাহ মাফ-করে দেওয়া হবে।” -সহীহ বুখারী 8 
১/২৭০, হাদীস ২০১৪ 

: উভয় হাদীসে “কিয়াম? পিজা 
নামাযের মধ্যে কুরআন তেলাওয়াতে মশগুল থাকা; যদিও তাতে শব্দের 
ব্যাপকতায় অন্যান্য নফল ইবাদতের প্রতিও ইঙ্গিত রয়েছে। 

পাঠকগণ যখন অবগত হলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের যুগে রমযান মাসের রাতের নামাযের নাম তারাবীই ছিল না 
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এবং কোন সহীহ হাদীসেও এ শব্দ নেই, তখন আপনারা আশা করি সহজেই 
বুঝতে পেরেছেন যে, আলোচ্য রেওয়ায়াতটি যা আজকাল হ্যান্ডবিল ইত্যাদির 
মাধ্যমে খুব প্রচার করা হচ্ছে, তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও বাতিল রেওয়ায়াত। দ্বীন 
ইসলামের শক্র অথবা গণ্ড মূর্থ এবং বেদ্বীন ওয়ায়েযরা এটাকে রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে হাদীস বলে প্রচার করছে। 
ইত্যাদি কিতাবে উক্ত রেওয়ায়াতটির ভিত্তিহীনতা সম্পর্কে, সারগর্ত, 
দলীলভিত্তিক বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। 

সাধারণ পাঠকরাও এর অসারতা ও জাল হওয়ার বিষয়টি অনুধাবন করতে 
পারবেন। কেননা, তাতে বহু কথা এমন রয়েছে, যা সুস্পষ্ট বাতিল। একজন 
সাধারণ মানুষও বুঝতে পারবে যে, এ ধরনের কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশীদ হতে পারে না। যেমন ঃ নবম রাতে তারাবীর 
ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, “যে ব্যক্তি উক্ত রাতে তারাবীর নামায আদায় 
করবে, আল্লাহ তা“আলা তাকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
সমান ইবাদত করার সাওয়াব দান করবেন ।” 

কোন্‌ মুসলমান না জানে যে, সকল বুযুর্গ এবং সকল সাহাবীর সারা 
জীবনের ইবাদতও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইবাদতের 
সমান হওয়া তো'দূরের কথা, তার ধারে-কাছেও পৌছতে পারবে না। 
কাজেই যে কোন ব্যক্তির কোন একটি রাতের তারাবীর সাওয়াব রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমান হওয়ার তো প্রশ্নই আসে না। 

আরো মজার ব্যাপার ঘটেছে! সতেরতম রাতের তারাবীর ফযীলতের 
ব্যাপারে বলা হয়েছে ৪ “যে ব্যক্তি রমযানের স্গ্তদশ রাতে তারাবীর নামায 
আদায় করবে, আল্লাহ তা“আলা তাকে নবীদের সমান সাওয়াব দান করবেন ।” 


এর পরিণাম এই দীড়ায় যে, এক তারাবীহ দ্বারাই কোন ব্যক্তি সকল নবী 
থেকে উত্তম হয়ে যাবে । কেননা, সে একাই সকল নবীর সাওয়াব পাবে আর 
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প্রচলিত জাল হাদীস ৪ হি 
প্রত্যেক নবীর কাছে তো শুধুমাত্র তার নিজের সাওয়াবই আছে। আল্লাহ 
তা'আলা রোজ হাশরে এ ধরনের দাজ্জালদের মুখ কালো করে দিন! 
শবে কদরের ব্যাপারেও অসামঞ্জস্য কথা বলা হয়েছে! শবে কদর যা 
রমযানের শেষ দশকের বে-জোড় রাতসমূহের কোন এক রাত। এ রাত 
সাগরে রআাদ মামীদেইগার হয়েছেঃ ০45 ০ ০০ ৯৮৮ “হাজার মাস 
থেকেও উত্তম ।” 
সহীহ হাদীসে ইরশাদ হয়েছে ঃ ূ ্‌ 
4১০০ ৭50 ৩ এ ০৪৪ ৪০১ ০ এর) এ 5 ০০ 
“যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে, সাওয়াবের আশায় কদরের রাতে ইবাদত 
করবে, তার পিছনের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।” সহীহ বুখারী ঃ 
১/২৭০, হাদীস নং ২০১৪ 
উটিরাানি রে নাকে ররত 
ফষীলত বর্ণনা করেছে, তা অন্যান্য রাতের তারাবীর তুলনায় অনেক কম। 
বস্তুত 8 ৬ *১ 45০৬ 1) ৮ ১১১“মিথ্যুকের স্মরণশক্তি থাকে না।” 
তারাবীর ফযীলতসম্বলিত সুদীর্ঘ রেওয়ায়াতটি জাল হওয়ার জন্যে এ 
রিনি হী জ্হরেনিরি তা 
বিদ্যমান নেই। 
. উলামায়ে কেরাম বিশেষত আয়িম্মায়ে হাদীস এবং আয়িম্মায়ে ফিক্হ 
সুস্পষ্টভাবে লিখেছেন যে £ 
০৮৭15 ৭4 ৮৮৮] 01 ৮৪৮০৮ 2১৮৮| ৩১৫০৯০৪ ০৮ 
১1 লি ১ ৭9৮৯3 এটি ভা ৮৮৮2 প15 তি] ০৯ ৪ 
22153 ০৩০৩১০০৪১৮৪ 01 ০১৪০ িঠ্ড ৮1 শ িশিশা। 
১৩১ 0 22150 জোশ ১৩৪ ০5১ 0 ১০ পা 
৮০5 ৮০৯০০ 0০৭ রড ০৮5 4১ ০২৯০ 10 ৮58 
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১৯৬ প্রচলিত জাল হাদীস 


৮৯৯৮৩ ১০৪ :(৮৯-৪। ০০০5 ০০ ০৯০ 15৯) 1৬0৮0 0 ১) 
এ ওঠ ৮৯ঠাছি অপ ৮৪ ৬৮০ ০৮51 ৬5050 400 ৪ 
২০] 89০ ০০ ০৬৯ শিক ভঠ চে দত | এ কে ০০০০৪ 
রোডে এএ| ০৮০ 85 ৬ 0981 ৪ 6540 16৮০০ ৫০4১৪ 79৪১ 
অর্থাৎ জাল হাদীসের একটি আলামত হল হাদীসের কিতাবসমূহে 
অনুসন্ধান করে মুহাদেসীনে কেরামের তা না পাওয়া। যেহেতু সকল হাদীস 
সংকলিত হয়েছে। আর সে সংকলনগুলোই হাদীসের একমাত্র উৎস। তাই 
হাদীসের কিতাবসমূহে তালাশ করা হবে । না পাওয়া গেলে বুঝা যাবে তা 
মিথ্যা। কেননা আমরা দেখছি যে, হাদীসটি নেই।” -আল্‌ সুতামাদ ফী উসূলিল 
ফিক্হ £ ২/৭৯-লামাহাত মিন তারীখিস সুন্নাতি ওয়া উলৃমিল হাদীস £ ২৪৩ €ীকা) 
আল্লাহ তা“আলা আমাদেরকে দ্বীনের বুঝ দান করুন এবং জাল 


ইব্বশাদ মোতাবেক আমল করত তীর সুন্নাতের অনুসরণ করার তাওফীক দান 
করুন; আমীন ।১ 


১০৯৪৪ ৮০৮ ৮১৮৪5০০০150 ৮৯ ভে ৯০৮৮ ৭০০৬০ ৮৬ 15191 0১-(05) | 
১1 51955 ৮ ৩৬০৬৬ 4৯০০১ এএ। ০০455 ০৫ ০৫০ ০৮4১ কএ। ০ ০১৮৭1 
১ ৮ ১৬০) ০ লে তখ। 5১৬] এড ০ 4555 
৬৮৮৮০ 45305355101 ৬১ ০৬০৬ 25545001১৬১ ৮৪ 
4৯ (১৬০৯০ ৯৯৪ ০০১49445401 ৪০৩ ৭৪ ৬০০৮ এ 05০৪) ৫১৬ লে 
এ ৫ এও ০০০৫ ৭৮০১ এসএ] ৬৫১৬৭) মর 5৫৪ ০০9৮ ০৮৪ ৩৫ ৩ 
. পচ ও ৩ ০০ ১৪ 005 ৮০৪ ৬ 
(০4 ০-4০4। ০০০০৯ ০০৪৪১ 35৪ ০০ 575 ক 55] ৯৯ 4২০ 
ওত এ এ! ল০ ০৮৪৭০ ফ্রম 9৬) কম 5৬৭ 52৭1১ 6৮% 
ও ৩০ ০৪৭১ ৬০ ০৫ চক ৬১৫ 2৩ ৪৬ ০২০ 2৮০5 ৭৮9 এএ০ এ] 
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প্রচলিত জাল হাদীস ১১৭ 
বিদায়ী জুমুআয় উম্রী কাধার সাওয়াব 


0৩ ০০০১ ৮৪১ ০৮ পপি ০৯ লট ০০০1৮ ০০ ০৯০৮ ল ৩7৭ 

| এপ পদ ০1 2০5 6 253 7১৩ এএ 9৬ ১ 
২৭-“যে ব্যক্তি রমযান মাসের শেষ জুমুআয় ফরয নামাযের মধ্য 

সত্তর বছরের কাযা নামাযের জন্যে যথেষ্ট হবে।” 


এমনিতেই রমযান মাস অতি গুরুতৃপূর্ণ একটি মাস। এই মাসের শেষ 
দশকের গুরুত্ব আরো বেশী। তার উপর আবার শুক্রবার । সব মিলে 
রমযানের এই শেষ জুমুআর দিনটি খুবই তাৎপর্ষপূর্ণ। তবে তার অর্থ এই 
নয় যে, এই দিন সম্পর্কে মনগড়া কোন ইবাদত, নামায ইত্যাদি প্রবর্তন করা 
যাবে। নিজ থেকে কোন ফযীলত আবিষ্কার করা যাবে । কিন্তু আফসোসের 
বিষয় যে, এই দিনটিকে কেন্দ্র করে পরবর্তীতে অনেক রসম-রেওয়াজ ও 
জাল হাদীস সৃষ্টি হয়েছে। রমযান মাসের এই শেষ জুমুআর ফযীলত সম্পর্কে 
আজগুবি অনেক কিছুরই জন্শ্রতি আছে।৯ 

তন্ধ্যে উপরোক্ত জাল হাদীসটি অন্যতম । অনেকের নিকট তা “উমরী 
কাযার হাদীস” নামেও প্রসিদ্ধ । মূলত তা জাল হাদীস বৈ কিছুই নয়। 


৮ এ/১০৭ ০5 এ/5 ক ৮৮৭ ওকি 3১ -এএ৯ 455 0০155৯4 ৪ ৮৫৯৮০৪ ১001 
- ৩০1 ৮৯ 444 
১সজুমুআতুল ওয়াদার (ভুমুআতুদ্দ বিদার) আজগুবি বিষয়াবলী বিস্তারিতভাবে জানতে 
হলে দেখুন 3 ০০০) ২১৯ ০ ০৬০০ ৩ ০৮৯3) (রদউল ইখওয়ান আন 
মুহদাসাতি আখিরী জুমুআতি রমযান) ্‌ রর 
আল্লামা আব্দুল হাই লাখনোভী (রহঃ) এ কিতাবে “যাদুল লাবীব”, “আঁনীসুল 
ওয়ায়েযীন', “আওরাদু রাহাতিল আবেদীন' এবং “মিফতাহুল জিনান' নামক অনির্ভরযোগ্য 
কয়েকটি পুস্তিকার কতিপয় জাল হাদীস উল্লেখপূর্বক সেগুলোর অসারতা দলীল-প্রমাণের 
মাধ্যমে প্রমাণিত করেছেন। 
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নি প্রচলিত জাল হাদীস 
মোল্লা আলী কারী (রহঃ) এ সম্পর্কে বলেন £ 
2 হি টি 


“এটি নিশ্চিত বাতিল কথা; রিজনিজিভ পাও 
যে, কোন একটি ইবাদত বহু বছরের অনাদায়কৃত ইবাদতের বদল হতে 
পারে না।” -আল মাসনু ই ১৯১, আল মাওযুআতুল কুবরা £ ১২৫ 

এই উমরী কাহার হাদীস সম্পর্কে আল্লামা শাওকানী (রহঃ) বলেন 81৯ 
৩ ১৬ 6৮৮৮ নিঃসন্দেহে এটি জাল হাদীস।” -আল ফাওয়াইদুল মাজমুআ 
$ ৫৪, আল আসারুল মারফুআ ৪৮৫ 

আল্লামা আজলুনী এবং আল্লামা কাউকজী (রহঃ)ও একে জাল ও ভিত্তিহীন 
বলেছেন। -কাশফুল খাফা ৪ ২/২৭২ , আল লুউলুউল মারসূ $ ৯১ 

আরো দ্রষ্টব্য ঃ ফাতাওয়া মাহমুদিয়া £ ৫/২৪২, উজালায়ে নাফেয়া ঃ ২৪ 

রমযানের শেষ জুমুআর নামায সম্পর্কে আরো দু*টি জাল হাদীস ঃ 


৮১ ০৮5০ ৪1 ১৮০০ ০৮ শশশিই পা ভ$ ক ও 

২৮-যে ব্যক্তি রমযানের শেষ জুমুআয় যোহরের পূর্বে চার 
বাকাজাত নামাঘ পড়বে, তা তার সারা জীধনের কাযা নামাযের 
কাফফারা হয়ে যাবে ।” 


এটিও জাল হাদীস । দ্রষ্টব্য 8 রদউল ইখওয়ান £ ৪১-৪৪-আত তালীকাতুল 
হাফেলা আলাল আজবিবাতিল ফাযেলা £ ৩২ 
৮৪ রি 2৮৮1 ৭০ (৬১২০ ৩১৭০ 3১ চি 4500 পি 
.৯০০ ৯৮১০ টিভিতে 51, 
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প্রচলিত জাল হাদীস ১১৯ 


1৯৪ 43 ০ 40৬০ 41 1৮১০ ০০০৮ ২৮০৬ পো ০০০ ০৩ 
০4 ৫৩ ৮৩০ ৪১১৭| এ এর্ড চপ পাও তদ ০ 55 ০1) 
০৬৮ 5 জি ০৮াল আখি এ৬ ০০ 5 ০০৪। ৮০5 এ ৮। 
০৬ ৮৩ ৪৪ & ৯৬ ০৬৮ 10০5 45 এ। ৪৮০ এ]| 1৯৮০ ০০৩ ০০ 
১৫০০০ ১১১ ০০158 4 এ ০ 1৮০ ৩০ 
২৯-“যার এত অধিক নামায কাযা হয়েছে যে, তার রাকাআত 
সংখ্যা জানা নেই, সে যেন জুমুআর দিনে এক সালামে চার রাকাআত 
নফল নামায পড়ে নেয়, যার প্রতি রাকাআতে সূরা ফাতেহার পর সাত 
বার আয়াতুল কুরসী, পনের বার সূরা কাউসার পড়বে। 
“হযরত আলী (রোঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করতে শোনেছি যে, সাতশ" বছরের নামায কাযা হয়ে 
থাকলেও উক্ত নামায তার জন্যে কাফফারা হয়ে যাবে । এ কথা শোনে 
সাহাবীগণ বললেন, মানুষ তো সত্তর/আশি বছরের হায়াত পেয়ে থাকে? 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তার নিজের, 
পিতা-মাতার ও সন্তানদের কাযা নামাযের জন্যে কাফফারা হয়ে যাবে ।” 


এটি যে একটি জাল রেওয়ায়াত তা সাধারণ অনুভূতিসম্পন্ন লোকের 
কাছেও অল্পষ্ট নয়। তথাপি বিস্তারিত জানার জন্যে দেখা যেতে পারে ঃ 
রদউল ইখওয়ান £ ৪০-৪৪-আত তালীকাতুল হাফেলা £ ৩১-৩২ 


আযান ও ইকামতের শব্দসমূহের শেষ অক্ষর সাকিন হবে 
ই নি) তিল এড 1০ 01517, 


৩০-*আযান, ইকামত ও তাকবীরে জযম হবে ।” 


আযান, ইকামত ও তাকবীরের বাক্যের শেষ অক্ষরটিতে জযম হওয়ার 
পক্ষে অনেকে উক্তিটিকে দলীল হিসেবে পেশ করে থাকেন। তারা একে 
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৯২০ প্রচলিত জাল হাদীস 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস হিসেবেই উপস্থাপন করে 
থাকেন । বাস্তবে এটি হাদীস নয়; বরং প্রসিদ্ধ তাবেঈ ইমাম ইবরাহীম নাখায়ী 
(রহঃ ইন্তেকাল ৯৫হিঃ)-এর উক্তি। 

আল্লামা সাখাবী (রহঃ) এ সম্পর্কে বলেন £ 

সিএ] শিটল! ০৯ ০ ৬১ এ ০76৯০ জে এ এল এ 

“মারফু তথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসে এর 
কোন ভিত্তি নেই। ... ; বরং এটি ইবরাহীম নাখায়ী রেহঃ)-এর উক্তি।” 
-আল মাকাসিদুল হাসানা £ ১৯৩ 

হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী, জালালুদ্দীন সুযূতী এবং আল্লামা 
লাখনোতী রেহঃ) প্রমুখ মুহাদ্দেসীনে কেরাম একই মত পোষণ করেছেন।, 

' মোটকথা, এটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস নয় 
এবং বাক্যিটির যে অর্থ করা হয় তাও ঠিক নয় । কেননা, সাধারণত মনে করা 
হয় যে, এখানে *১৯ জেয্ম) শব্দটি সাকিন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই 
উক্তিটির এরূপ অর্থ করা হয় যে, “আযান, ইকামত ও তাকবীরের শেষ 
অক্ষর সাকিন করে পড়তে হবে ।” 

অথচ জযম শব্দটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবী ও 
তাবেঈদের যুগে এই অর্থে ব্যবহৃত হত না; বরং এ স্থলে জযম দ্বারা উদ্দেশ্য 
হল অস্থানে মদ না করা । অর্থাৎ আযান, ইকামত ও তাকবীরের শব্দপগ্তলোতে 
যেখানে মদ বা টান নেই সেখানে টেনে না পড়া এবং যেখানে টান আছে 
সেখানে অতিরিক্ত না করা । অবশ্য একথা ঠিক যে, আযান, ইকামত ও 
তাকবীরের শবগুলোর শেষ বর্ণ সাকিন হবে । তবে এ মাসআলাটির দলীল 
ইবরাহীম নাখায়ীর রহঃ) উক্ত কথাটি নয়; বরং মাসআলাটির ভিন্ন দলীল 
রয়েছে, যা মাআরিফুস সুনান সহ অন্যান্য গ্রন্থে দেখা যেতে পারে। 

দ্রষ্টব্য $ আত্তালখীসুল হাবীর $ ১/২২৫, আলহাভী লিল্ফাতাভী ঃ ২/৭১, 


তাষকিরাতুল মাওযূআত £ ৩৮, আদুরারুল মুনতাসিরা $ ১০৪, আল মাসনূ £ ৮৩, 
মাওযুআতে কুবরা £৫৬, আসসিআয়া £ ২/১৪৯, ফাতাওয়া শামী £ ১/৩৮৬, ৪১৮ 
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প্রচলিত জাল হাদীস ১২১ 
আযানের সময় কথা বললে 
ঈমান যাওয়ার আশংকা রয়েছে 
0831 015) 4০৪০ ০ 93 ০০৪ পি ০০৮ 
৩১--“যে ব্যক্তি আযানের সময় কথা বলবে তার ঈমান চলে 
যাওয়ার আশংকা রয়েছে ।” 


আযানের সময় নিয়ম হল আযানের জবাব দেওয়া । মুআযধিন যে 
শব্দগুলো বলবে, শ্রোতারাও সে শব্দগুলোই বলবে । তবে ৪১... ০ 
হোয়্যা আলাসসালাহ) এবং ৮১41. , হোয়্যা আলাল ফালাহ) বলার পর 
শ্রোতারা *)$ 3! 2১ 3১ 4৯৮ 3 (লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ) 
পড়বে । তারপর আযান শেষে যে কোন দরূদ পাঠ করবে। অবশেষে 
আযানের এ দুআ পাঠ করবে ঃ 


এ) ০1০০ 51 7750) 2৮19 209) ৪৯1 ৮৬ ০০ ০৫01 
১১ থুস্ 3 ৬০! 4০০০৪ | 1২৯৪ ০ 22415 521:০8119 


এগুলো সবই সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত । তবে “আযানের সময় কথা 
বললে ঈমান চলে যাওয়ার আশংকা রয়েছে' এ কথাটি কোন হাদীস দারা 


. প্রমাণিত নয় । 


জানান রে) একজন বলেছেন -ব্রিসালাতুল মাওযুআত ঃ 
১২, কাশফুল খাফা $ ২/২২৬, ২৪০ 


আযানের সময় কথা বললে ৪০ বছরের নেকী নষ্ট হয়ে যায় 
কোন কোন এলাকায় এ কথাও প্রসিদ্ধ আছে যে $ 


৩২-“আযান দেওয়ার সময় এবং আধান শ্রবণের সময় দুনিয়াবী 
কোন কথা বললে চন্রিশ বছরের নেকী নষ্ট হয়ে যাস ।” 
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১২২ প্রচলিত জাল হাদীস 


এ কথাও ঠিক নয় এবং তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
হাদীস নয় । -যাইলুল মাকাসিদিল হাসানা 

সহীহ হাদীসের আলোকে আযানের সময় শ্রোতাদের দায়িতৃ পূর্বে 
সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে। সে মোতাবেক আমলে যতুবান হওয়াই 
উচিত। 


৩৩-আযান বা ইকামতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

আযান কিংবা ইকামতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম 
আসলে কোন কোন লোককে তর্জনী আঙ্গুলদ্ধয়ে চুমো খেয়ে তা চোখে 
বুলিয়ে দিতে দেখা যায়। 


তাদের এই আমলটি মূলত “মুসনাদে দায়লামী” (যা বাতিল ও মাওযু 
রেওয়ায়াতে ভরপুর)-এর নিম্নোক্ত জাল রেওয়ায়াতের উপর নির্ভরশীল £ 


6059 44 এ নি 1০০ রা] ১০1 2১১51 ০১ ৮০৮ 5 ১ 01 
০০ ০১ 22৩ ৭৩1 লতি 00৪ এজত তেশিও ০৮] পুএ্ছি। ০৮৬ 
৮০৪৬৬ এ এ ৪ ৮৬ 0০৩ ৭০৪ 

“হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) যখন মুআযযিনকে 'আশৃহাদু আন্না 
মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ' বলতে শোনলেন, তখন তিনিও তা বললেন এবং 
বৃদ্ধাঙগুলিদ্ধয়ে চুমো খেয়ে তা চোখে বুলিয়ে নিলেন । (তা দেখে) রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন £ যে ব্যক্তি আমার দোস্তের 
ন্যায় আমল করবে, তার জন্যে আমার সুপারিশ অবধারিত ।” 

হাফেয সাখাবী (রাঃ) এ সম্পর্কে বলেন ঃ এটি প্রমাণিত নয় । -আল 
মাকাসিদুল হাসানা £ ৪৫০-৪৫১ 

তামা জালালুদ্দীন সুযতী রহঃ) এ সম্পকে বলেন £ 


6৬ ৪ চা এ উইও ০০৯ এলি ভি ০3০ এ ৪১৬১। 
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প্রচলিত জাল হাদীস ১২৩ 


-৮০৮০৮০৪ ত$ 5১] এ ও 9১301 ৩৪ 04০৪ 4০ এ৪। ৩ এন 

“মুআফ্যিনের শাহাদতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম 
শোনে আঙ্গুলে চুমো খাওয়া এবং তা চোখে মুছে দেওয়ার ব্যাপারে যতগুলো 
রেওয়ায়াত বর্ণিত হয়েছে সবগুলোই জাল ও বানোয়াট ।” -তাইসীরুল 
মাকাল- ইমাদুদ্দীন £ ১২৩, প্রকাশকাল ২১-১৯৭৮ -রাহে সুন্নত £ ২৪৩ 

এটা জাল হাদীস্‌-শুধু তাই নয়; বরং এ ব্যাপারে কোন সাহাবী, তাবেঈ, 
তাবে তাবেঈ ও আয়িন্ষায়ে মুজতাহিদ থেকেও কিছু বর্ণিত নেই। 

আল্লামা লাখনোভী (রহঃ)ও এ ব্যাপারে দীর্ঘ আলোচনার পর লেখেন ঃ 


5 ৯০৪১ ০53| এ এ ০ 6৩ ১০০ ০৫৯ এ 01 921, 
৩৫০ এ ০৩ ০ “ভা এ পপ শি ২০ টি ৫1৯19 7৮০৭। ০০০০ এ ০গি 
৬৮৪১। ০৭০ এল] অন্ত ও ক একা ও ও চিন 5 শিখি) ৪০৫ 
0৮441 501 ৬1 11581 8 35 1০৬ *এ০ 

“সত্য কথা হল, ইকামত কিংবা অন্য কোথাও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম শ্রবণ করামাব্রই নখে চুমো খাওয়া (এবং তা 
চোখে বুলিয়ে দেওয়া) সম্পর্কে কোন হাদীস বা সাহাবীর কোন আসর বা 
আমল বর্ণিত হয়নি। যে তা দাবী করবে সে চরম মিথ্যাবাদী এবং এটি 
একটি ঘৃণ্য ও নিকৃষ্ট বিদআত; শরীয়তের কিতাবসমূহে যার কোন ভিত্তিই 
" নেই।” _সিআয়া £ ২/৪৬ | 

মো আলী কারী, আল্লামা তাহের পাটনী এবং আল্লামা আজলুলী (রহঃ) 
প্রমুখ মুহাদ্দেসীনে কেরামও হাফেয সাথাবী (রহঃ)-এর মত উল্লেখপূর্বক 
তদনুরূপ মত ব্যক্ত করেছেন৷ 


-আল মাসনূ £ ১৬৮-১৭০, তাযকেরাতুল মাওযুআত £ ৩৪, আল 
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নও _... খ্রচলিত জাল হাদীস 


ফাওয়ায়েদুল মাজমুজা £ ১/৩৯, কাশফুল খাফা ৪ ২/২০৬-২০৭, সিলসিলাতুল 
আহাদীসিষ যরীফা ওয়াল মাওফুসা 

আরো দ্রষ্টব্য ৪ আল মাদৃখাল ইলা উলৃমিল হাদীসিশ শরীফ ঃ ৫৩১ 

১-যে ভাইদের মধ্যে এ আমলটি প্রচলিত তারা একটু ঠাণ্ডা মস্তিষ্কে আন্তরিকভাবে ভেবে 
দেখুন, যদি এ আমলটি হাদীস বা সাহাবী কর্তৃক আমলের ভিত্তিতে হয়ে থাকে তাহলে আমাদের 
বক্তব্য এই যে, হাদীস বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য মোতাবেক এ কথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, এ ব্যাপারে 
কোন সহীহ হাদীস বা সহীহ আসর (সাহাবীদের উক্তি) বর্ণিত নেই; সবই জাল ও বানোয়াট । তাই 
এ আমল তরক করে মাসনূন আমলের ব্যাপারে যত্ুবান হওয়া উচিত। ষেমন আযানের জবাব 
দেওয়া; আযান শেষ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দক্ধদ পাঠ করা। 
এরপর আযানের দুআ পড়া । ও 

আর যদি তারা এ জামল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বত ও শ্রদ্ধা 
নিবেদনন্বরূপ করে থাকেন তাহলে আমাদের বক্তব্য এই যে, তা মহব্বত ও শ্রদ্ধা নিবেদনের 
আদব মোতাবেক হতে হবে । আর ভার প্রতি মহব্বতের আদব আমাদেরকে তারই শরীয়ত 
থেকে শিখতে হবে । নতুবা নিজের মনচাহি পদ্ধতিতে যদি মহব্বত নিবেদন শুরু কর৷ হয় তাহলে 
সুন্নতের বিপরীত কার্যকলাপের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা ও তার র্লাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের নিকট নিকৃষ্টতম কাঁজ-বিদআতের শিকার হতে হবে। 

আর যদি অনুমানভিত্তিক এবং মহব্বত প্রকাশের দাবীতেই এ আমল করা হয় তাহলে কেউ 
এরূপও বলতে পারে যে, নামাযের তাশাহহদ ও দরূদের ষে যে স্থানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম মুবারক আসবে সেখানেও এ আমল সুনুত বা মুস্তাহাব হবে? 
তেমনিভাবে কুরআন মাজীদ তেলাওয়াতের সময়ও সরাসরি বা ইঙ্গিতে যে যে স্থানে তার নাম 
মুবারক আসবে সেখানেও এ আমল সুন্নত বা মুস্তাহাব হবে? 

কেউ এ কথাও বলতে পারে যে, যদি রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওর়াসাল্লামের নাম 
ম্ববারকের মহব্বতের ভিত্তিতেই এ আম্ল করা হয়ে থাকে (এবং প্রত্যেক মুসলমানের ভিতর 
রাসূলের মহব্বত থাকা জরুরী এবং আছেও) তাহলে মুআযৃিনের মুখে চুম্বন করা উচিত যার 
ঠোঁট ও মুখ থেকে এ মুবারক নাম উচ্চারিত হয়েছে। আপন বৃদ্ধাঙ্গুলি থেকে তো তার সুবারক 
নাম উচ্চারিত হয়নি কিংবা তাতে লেখাও নেই-একে কেন চুম্বন কর? 

মোটকথা, কেবল অনুমান ও আন্দাজের ভিত্তিতে কোন ইবাদত সাব্যস্ত হয় না। ইবাদত শুধু 
শরীয়তদাতার শিক্ষা ও হেদায়াতের আলোকেই সাব্যস্ত হতে পারে। তাই এ আমলের ব্যাপারে 
যখন জাল রেওয়ায়াত ব্যতিরেকে কোন সহীহ হাদীস ও কোন সাহাবীর আরও নেই তদুপরি এ 
আমলকে সুন্নত মনে করা বা এ কাজে সাওয়াবের আশা করা কোন আশেকে রাসূল বা আশেকে 
সুন্নতৈর পক্ষ থেকে হতে পারে না । আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ছীনের সঠিক বুঝ ও জ্ঞান দান 
করুন এবং নবীর মহব্বত ও ইশূকের অসার দাবী নয়, বরং নবীর মহব্বত ও ইশকের হাকীকত 
দান করুন এবং সুন্নতের অনুসরণের নেয়ামত দ্বারা আমাদেরকে সৌভাগ্যবান করুন । আমীন । 
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১২৬ প্রচলিত জাল হাদীস 
মসজিদে দুনিয়াবী কথা বলা 
.০০ ০০৪০ এ 481 এস লেপ ৪ | সিঞি শে ৩৮5 


_৩৪-“ষে ব্যক্তি মসজিদে দুনিয়াবী কথাবার্তা বলবে আল্লাহ 
তাআলা তার চল্লিশ বছরের নেক আমল বরবাদ করে দিবেন ।” 


এটি লোকমুখে হাদীস হিসেবে প্রসিদ্ধ হলেও প্রকৃতপক্ষে তা রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস নয়। 

আল্লামা সাগানী (্রেহঃ) রিসালাতুল মাওযুআত 3 পৃষ্ঠা ৫, আল্লামা 
কাউকজী রেহঃ) আল লুউলুউল মারসু ৪ পৃষ্ঠা ৭৮_এ একে জাল বলে উল্লেখ 
করেছেন। 

মোল্লা আলী কারী (রহঃ), আল্লামা আজলুনী (রহঃ) এবং আল্লামা 
শাওকানী (রহঃ) সাগানী রেহঃ)-এর বক্তব্য সমর্থন করেছেন। 

-আল মাসনু $ ১৮২, আল মাওযুআতুল কুবরা £ ১১৭, কাশফুল খাফা $ 
২/২৪০, আল ফাওয়ায়েদুল মাজমৃআ 2 ১/৪৪ 

এ বিষয়ের আরেকটি জাল হাদীস £ 


৯৬ ২9 চি ৬০০৪ 15৮ ১০। ৬১ ০৪০7০ 


05 9541১ ঘি ৩৬ ০৫ ভা দি এ পা 01500 4০০ এএএ। ও ০০ ৩ 
ূ্‌ 121১4251583 ০০ 
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০৫১৬ ও শলও লাওঘি। ক 0হত ১2 «৮৮ 0৮৫৮৯ ও বশ ৩ 50145 
৪6৯০০1৯25১৮ ৯০ 557 0 ও এ ১০, 14017 ৩ ২০৯০৪০। 
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প্রচলিত জাল হাদীস ১২৭ 

৩৫-“মসজিদে (দুনিয়াবী) কথাবার্তা নেকিকে এমনভাবে খতম 
করে, যেমন পশু ঘাস খেয়ে খতম করে ফেলে ।” 

এটিও একটি মিথ্যা ও ভিত্তিহীন উক্তি ।-গিযাউল আল্বাব শরহু 
মান্যুমাতিল আদাব ঃ ২/২৫৭-আল মাসনূ 8 ৯৩ (টীকা) 

কাশফুল খাফা £ ১/৩৫৪, আল মাওযুআতুল কুবরা $ ৬২, আল-মুগনী 
আন হাম্লিল আস্ফার ফিল আস্ফার-ইহ্য়াউ উলুমিদ্দীন £ ১/২২৩, আল 
ফাওয়ায়েদুল মাজমৃআ £ ১/৪৪ ইত্হাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন ঃ ৩/৩১ 
ইত্যাদি কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ হাদীসের কোন ভিত্তি পাওয়া 
যায়নি। | 

উপরোক্ত জালহাদীস এভাবেও বর্ণিত আছে ঃ 
৮4৪1 01445 ৮ ০০১৪০] 456 ১৪০৯] ০১:৪৭ 

৩৬-“মসজিদে (দুনিয়াবী) কথাবার্তা নেকিকে এমনভাবে খতম 
করে, যেমন আগুন কাঠকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে ।” 

এটিও মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। _গিষাউল আলবাব শরহু মানযুমাতিল আদাব £ 
২/২৫৭-আল মাসনূ $ ৯৩ (টীকা) 

আল্লাহর ঘর মসজিদ হল পৃথিবীর সর্বোৎকৃষ্ট স্থান। মসজিদের ভিত্তিই 
হল নামাযের জন্য এবং যিকির, ভালীম ও অন্যান্য ্বীনী আমলের জন্যে । 
একে দুনিয়াবী কথাবার্তা ও কাজ-কর্মের স্থান বানানো অথবা এ উদ্দেশ্যে 
মসজিদে জমায়েত হওয়া হারাম ৷ তবে কোন ছ্বীনী কাজের উদ্দেশ্যে অথবা . 
উযরবশত আরামের জন্যে মসজিদে যাওয়ার পর প্রসঙ্গক্রমে দুনিয়াবী কোন 
বৈধ কথাবার্তা বলা জায়েয । তার বৈধতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরামের আমল দ্বারা প্রমাণিত। 

দষ্টব্য ৪ সহীহ বুখারী 8 ১/৬৩, ৬৪ ও ৬৫, মুসাফফা-রদ্ুল মুহতার (শামী) £ 
১/৬৬২, আল লুউলুউল মারসূ ৪ ৭৮ 
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১২৮ গ্রচলিত জাল হাদীস 


আংটি পরে নামায পড়ার ফযীলত 
৬ ০০ ৮৯৮৩ পুত 4০ ৬4 ৪9৬ 
৩৭-“আংটি পরা অবস্থায় এক রাকাআত নামায আংটিবিহীন 
সত্তর রাকাআতের সমান সাওয়াব ।” 
উক্তিটি হাদীস নয়। হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী ও ইমাম যাইনুদ্দীন 
ইরাকী (রহঃ) একে জাল বলেছেন। রা 
-আল মাকাসিদুল হাসানা ৪ ৩১৩, আল মাসনূ 8 ১১৮, আল মাওযূআতুল 
কুবরা £ ৭৮, কাশফুল খাফা ৪ ২/২৫, আল ফাওয়ায়েদুল মাজমৃআ £ ১/২৪২, 
আল-লুউলুউল মারসূ 8৪৭ 


পাঁচ ওয়াক্ত জামাআতের পাঁচ প্রকার সাওয়াব 
৮৮৮০৮ ৮৯০৮৭ ৮৪৮৯ কও তোল মত পতি শা 
শে ৮৮৮০ 2০৮৪ ০৪ ৮6৮01 8৮ ৮৮ 0 শি শা 
২. 2০৯ 05395 01 2৮ ০৮৮০1 ৮৯7 ৮১ 
৩৮-“ধযে ব্যক্তি ফজরের নামায জামাআতের সাথে আদায় করল, 
সে যেন হযরত আদম আলাইহিস সালামের সাথে পঞ্চাশবার হস্ত 
করল । আর যে ব্যক্তি যোহরের নামাষ জামাআতের সাথে আদান্স 
করল, সে যেন হযরত নৃহ (আঃ)-এর সাথে ৩০/৪০ বার হজ্ব করল ... |” 
78510858 
৬, কাশফুল খাফা £ ২/২৫৭-২৫৮ 
মুহান্দেস মুহাম্মাদ তাহের পাটনী রেহঃ) এবং আল্লামা শাওকানী (রহঃ)ও 
একে জাল বলেছেন। -তাযকেরাতুর মাওযুজত $ ৩৯, আম কাঙ্যারের 


মাজমুআ $ ১/৫৫ 
জামাআতের সাথে নামায আদায়ের ফযীলত ও গুরুতৃসম্থলিত 


নির্ভরযোগ্যসূত্রে বর্ণিত বহু হাদীস রয়েছে। দ্বীনী ইলমের দৈন্যের কারণে 
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প্রচলিত জাল হাদীস ১২ 


কতিপয় ইমাম ও ওয়ায়েয সহীহ হাদীস বাদ দিয়ে এধরনের জাল হাদীস বলে 
বেড়ান যা অতি জঘন্য গুনাহর কাজ। 


পাগড়ীসহ দু'রাকাআতে ৭০ রাকাআত 
৬০৮০ ০০ ০০৮৮ ০০ ৫ ৮৬ ১৮৪০৭ 


৩৯-“পাগড়ীবিশিষ্ট দু'রাকাআত নামায, পাগড়ীবিহীন সত্তর 
রাকাআতের চেয়েও উত্তম |” 

টিতজনাচেবৃ্রে বারি রোযা 
এই পাগড়ীর ব্যবহার ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাগড়ী 
ব্যবহার করেছেন৷ সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈ ও তাবে তাবেঈদের যুগেও 
পাগড়ীর ব্যাপক ব্যবহার পাওয়া যায়। তীরা এই পাগড়ী অভ্যাসগত এবং শুধু 
পোশাক হিসেবেই পরিধান করতেন। 

তারা প্রায় সবসময়ই পাগড়ী পরা অবস্থায় থাকতেন । বিশেষত কোন 
মজলিস বা অনুষ্ঠানে যেতে পাগড়ীর প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতেন । এমনিভাবে 
নামাষেও তাদের মাথায় পাগড়ী থাকত । এমন নয় যে, শুধু নামাযেই পরতেন 
অথবা কেবলমাত্র ফরঘ নামাযে । পাগড়ীকে নামাযের সাথে এরূপ নিদিষ্ট 
করে নেওয়া, মূলত তার স্বাভাবিক ব্যবহাররীতির পরিপন্থী ।১ 


এই পাগড়ীকে কেন্দ্র করে বেশ কিছু ফযীলতপূর্ণ হাদীসের উদ্ভব 
ঘটেছে। তন্মধ্যে উপরোক্ত হাদীসটি অন্যতম। সর্বস্তরের জনসাধারণের 
মধ্যেও এ হাদীসের যথেষ্ট চর্চা রয়েছে। মূলত তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস নয়; বরং মিথ্যুকদের বানানো জাল হাদীস। 


ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) এ উক্তিটির ব্যাপারে বলেন 81১ 


১-ইমদাদুল ফাতাওয়া £ ১/২৫৭, নফউল মুফতী ওয়াসসায়েল £ ২৪৪-২৪৬, 
আদ-দিআমা ফিল কালামি আলা আহাদীসি ওয়া আসারিল ইমামা। 
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কা29 প্রচলিত জাল হাদীস 


৮৮15৯ “তত “এটি একটি মিথ্যা এবং বাতিল কথা ।” -শরহু জামেয়িত 
তিরমিযী, ইবনে রজব রেহঃ) $ ২/৮৩ (পোুলিপি) 

হাফেষ সাখাবী রেহঃ) নামাযে পাগড়ী বাধার ফযীলতসম্বলিত যে তিনটি 
হাদীস প্রমাণিত নয় বলে উল্লেখ করেছেন, তনাধ্যে পূর্বোক্ত হাদীসটিও 
রয়েছে । -আল মাকাসিদুল হাসানা $ ৩৪৬ 

যাইলুল মাকাসিদিল হাসানায় হাফেয সাখাবী (রহঃ)-এর উক্তি 
উল্লেখপূর্বক বিস্তারিতভাবে সেগুলোর অসারতা বর্ণনা করা হয়েছে। 

পাগড়ী সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানার জন্যে দেখুন ঃ 

আদ-দিআমা ফিল কালামি আলা আহাদীসি ওয়া আসারিল ইমামা । 


বিবাহিত ব্যক্তির দু*রাকাআতে ৭০ রাকাআত 
সহি জে এ ০৮ ৮ এ (১১| ০ ৩৮৪১৫ 
০-“বিবাহিত ব্যক্তির দু'রাকাআত নামায, অবিবাহিত ব্যক্তির 
সত্তর রাকাআতের চেয়েও উত্তম” 
কুরআন মাজীদে এবং নির্ভরযোগ্যসূত্রে বর্ণিত হাদীসে বিবাহের অনেক 
ফযীলত এসেছে । তবে বিবাহের ফযীলতসম্বলিত উপরোক্ত কথাটি হাদীস 
নয়, যদিও উক্তিটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস হিসেবে 
লোকমুখে প্রসিদ্ধ । " 
ইমাম ইবনুল জাওযী, মুহাদ্দেস শাওকানী, আল্লামা কাউকজী (রহঃ) সহ 
অন্যান্য হাদীস বিশেষজ্ঞগণও একে জাল বলেছেন । 
দ্রষ্টব্য £ কিতাবুল মাওযুআত £ ২/১৬৪, তাযকিরাতুল মাওযূআত £ ১২৫, 
তানবীহুশ শরীয়া £ ২/২০৫, আল-ফাঁওয়ায়েদুল মাজমূআ $ ১/১৫৬, আল-লুউলুউল 
মারসু 8 ৩৯ 
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প্রচলিত জাল হাদীস ১৩১ 
একই বিষয়ে আরো জালহাদীস 
৬০এ। ৮ ০০ ০০০১৪ 0০1 ০০ ৬৯ 4৯ ০ ০০৮৪৮ 
৪১-“বিবাহিত ব্যক্তির দু'রাকাআত নামায অবিবাহিত ব্যক্তির 
বিরাশি রাকাআতের চেয়েও উত্তম |” 


ইবনুল জাওযী, হাফেয যাহাবী, হাফেয ইবনে হাজার, আল্লামা শাওকানী 
(রহঃ) প্রমুখ মুহান্দেসীনে কেরাম একে বাতিল ও জাল বলেছেন। 


. -আল ফাওয়ায়েদুল মাজমূআ £ ১/১৫৬, মীযানুল ইতিদাল £ ৪/১০০, লিসানুল 
মীযান £ ৬/২৭ আরো দ্রষ্টব্য ঃ ফয়যুল কাদীর £ ৪/৩৮, তানযীহুশ শরীয়া 8 ২/২০৫ 


প্রতি বছর ৬ লাখ হাজীর হজ্ব পালন 
মদ এল 45 6 দে 01 1112৬ ০৪১ ১৪ এ) ১৪ 4০1 0175 

সাজ না 91501 ০ ০৯১ ১৮ এএ1 ৮51৮ ৩৮৪ ০ 
০৯০০ ০৬ (1১৮ ০৬ ০০০০৮ এছ কি ০৮ 955 25৯91 ০৮৪৮৬ 
(৫ ০৬ এ 
৪২- “আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কাবাকে প্রতিশ্র্ণত দিয়েছেন যে, 
প্রতি বছর ছয় লক্ষ হাজী হজ্ব পালন করবে । হাজীর সংখ্যা কম হলে 
আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের মাধ্যমে তা পূর্ণ করে দেবেন। কাবা 
শরীকফকে হাশরের ময়দানে নববধূর মত সঙ্গজিত করে উপস্থিত করা 
হবে । আর্‌ যারা হজ্ব পালন করেছে তারা কাবার আচল ধরে চতুর্দিকে 
প্রদক্ষিণ করতে থাকবে; এরপর কাবা জান্নাতে প্রবেশ করবে; আর 

তারাও কাবার সঙ্গে জান্নাতে প্রবেশ করবে ।” 
_ কাবা শরীফের বহু মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তবে এ বক্তব্যের কোন 

ভিত্তি নেই এবং তা হাদীস হিসেবে প্রমাণিত নয়। 
এ সম্পর্কে হাফেয ইরাকী (রহঃ) বলেন £ ১.৮ *4-+1 “আমি এর 
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১৩২ প্রচলিত জাল হাদীস 


কোন ভিত্তি পাইনি।” -তাখ্রীজে ইহ্ইয়া-ইহ্ইয়াউ উলুমিদ্দীন £ ১/৩৫২ 
মোল্লা আলী কারী, আল্লামা কাউকজী, মুরতাজা যাবীদী এবং আল্লামা 
শাওকানী (রহঃ) প্রমুখ মুহাদ্দেসীনে কেরাম ইরাকী রেহঃ)-এর কথা সমর্থন 
করেছেন। 
-আল মাসনূ ৫ ৬৩, আল লুউলুউল মারসূ £ ২৭, ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন 
৪ 8/২৭৬, আল ফাওয়ায়েদুল মাজমুআ £ ১/১৪২ 


নফল নামাযের ফযীলত 
নামায একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত । ঈমানের পরেই নামাযের স্থান। 
সর্বাধিক পালনীয় ইবাদতসমূহের অন্যতম হল নামায । দৈনিক পাঁচ ওয়াক্তের 
ফরয নামাযের পাশাপাশি অনেক নফল নামাযও রয়েছে এবং সেগুলোরও বহু 
ফযীলত এসেছে । আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন ঃ 


9010 ৮৬05৭ ভিন 2 ৫০ 
“হে মুমিনগণ! তোমরা নামায ও সবরের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর।” 


সুরা বাকারা 8৪৫ 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরও পবিত্র অভ্যাস ছিল এই যে, 
যখন কোন বিপদাপদ দেখা দিত তখন তিনি নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন । হযরত 
হুযায়ফাতুল ইয়ামান (রাঃ) বলেন £ | র 

এক তা এ 19] 045 ৪ এএা এ জা ০৬ 

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন বিষয়ে পেরেশান হলেই 
নামাযে দীড়িয়ে যেতেন।” -সুনানে আবু দাউদ ঃ ১/১৮৭, হাদীস ১৩১৫, 
মুসনাদে আহমাদ $ ৬/৫৩৭, হাদীস ২২৭৮৮ 

সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈ ও তাবে তাবেঈগণও বিভিন্ন সমস্যায় নফল 
নামাযের মাধ্যমেই আল্লাহ তাআলার রহমত কামনা করতেন । 

এ ছাড়াও নফল নামাযের যখেষ্ট গুরুত্ব ও ফমীলত রয়েছে । কিয়ামতের 
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প্রচলিত জাল হাদীস ১৩৩ 
দিন সর্বপ্রথম নামাযেরই হিসাব নেওয়া হবে এবং ফরয নামাযের ঘাটতি দেখা 


দিলে নফল নামায দ্বারা সে ঘাটতি পূরণ করা হবে, ফরযের পরিপূরক 
হিসেবে তা গণ্য হবে। 


ইরশাদ হয়েছে 


এ] ৮০ 491 1৯০০ ০০৮৮ 05 2৪ ১৩ 4০] ৮০০ 2১ চা ০৪ 
১০৯৮৩ এ০ ৩ কল সখ এ ০৬ ৬ 930110550৮৪ 
১০ ০০৪। 905 ০৮৯১ ০৬ 45 544 01১ এও এ৬ ৪ ০৯৭৮০ ০৮ 
০০৪ ০৮ ০৮ ৪এ এ 13০1 903 ৬১৩ ৮০। এ উ ৯ 
“আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে বলতে শোনেছি যে, কিয়ামতের দিন বান্দার আমলের মধ্যে 
সর্বপ্রথম নামাযের হিসাব নেওয়া হবে । তা যথাযথ হলে সে কামিয়াব ও 
সফলকাম হবে । নামাযের হিসাব যথাযথ না হলে অকৃতকার্য ও ক্ষতিগ্রস্ত 
হবে। ফরয নামাযে কোন ঘাটতি দেখা দিলে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন 
ইরশাদ করবেন $ দেখ আমার বান্দার কোন নফল নামায আছে কি না। 
এরপর নফল দ্বারা ফরযের ঘাটতি পূরণ করা হবে। তারপর অনুরূপ নিয়মে 
তার সকল আমলের হিসাব নেওয়া হবে।” -জামে তিরমিযী 8 ১/৯৪, হাদীস 
৪১৩, সুনানে নাসায়ী $ ১/৫৪-৫৫, হাদীস ৪৬৫ 
অন্যত্র এই নফল নামাযের ফযীলত সম্পর্কে আরো ইরশাদ হয়েছে ঃ 
এত এ 1১5 এপ ওসি 09805 211 ১ ৬০৫৪ ৭5 ২ 
চল] 433 5৮ পা জন চে এ ৩2 ৬৭] ১) এ তে এ 
০৮ লে ১৩০০৭ 015 ০০৮০1 লন 919 এ ৮ 
“বান্দা নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার নৈকট্য লাভ করতে থাকে, এক 
পর্যায়ে আমি তাকে ভালবেসে ফেলি । আর আমি কাউকে ভালবাসলে আমি 
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তার চোখ, কান, হাত ও পা হয়ে যাই; যা দ্বারা সে দেখে, শোনে, ধরে ও 
চলে। (যেহেতু তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে সকল কাজ-কর্ম আল্লাহ তাআলারই 
সন্তুষ্টি মোতাবেক প্রকাশ পায়, এ জন্য এ কথা বলা হয়েছে যে, আমিই যেন 
তার চোখ, কান, হাত ও পা হয়ে যাই। কেননা, যখন আল্লাহ তাআলার 
সন্তুষ্টির বিপরীত সে ব্যক্তি কান দ্বারা কিছু শোনে না, চোখ দ্বারা কিছু দেখে 
না, তার বিধানের খেলাফ হাত-পা নাড়ে না; বরং যা কিছু করে আল্লাহ 
তাআলার সন্তুষ্টি ও হুকুমের আওতায় থেকে করে; তখন আর চোখ, কান, 
হাত ও পা নিজের থাকল না; কার্ধত সবই আল্লাহ তাআলারই হয়ে গেল ।) 

“যদি সে আমার কাছে চায় তা হলে আমি তাকে দান করি; যদি সে 
আমার আশ্রয় কামন! করে তা হলে তাকে আশ্রয় দেই।” -সহীহ বুখারী £ 
২/৯৬৩ 

উপরোক্ত ফযীলত সকল নফল নামাযের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য । এ ছাড়াও 
প্রত্যেক নফল নামাযের জন্যে পৃথক পৃথক বহু ফযীলত হাদীস শরীফে বর্ণিত 
হয়েছে যা একত্রিত করতে হলে বিরাট কলেবরের স্বতন্ত্র গ্রন্থের প্রয়োজন 
হবে। 

এখানে আমরা (নির্ভরযোগ্য-সূত্রে-বর্ণিত) হাদীসের আলোকে প্রমাণিত 
কতিপয় নফল নামাযের নাম উল্লেখ করছি। (এগুলোর পৃথক পৃথক ফযীলত 
সংশ্লিষ্ট গ্রন্থে দেখা যেতে পারে ।) 

১-তাহাজ্জুদ, ২-তাহিয়্যাতুল উযু, ৩-ইশরাক ও চাশত, ৪-তাহিয়্যাতুল 
মসজিদ, ৫-সালাতুল হাজত, ৬-ইস্তেখারার নামায, ৭-তওবার নামায, 
৮-মুসীবতের নামায, ৯-সূর্যপ্রহণের নামায, ১০-ইস্তিসকা তথা বৃষ্টি কামনার 
নামায, ১১-সালাতুত তাসবীহ ইত্যাদি। 

তা ছাড়া একটি দুর্বল সুত্রে বর্ণিত হাদীসে আওয়াবীন নামাযের ফযীলতের 
কথা উল্লেখ রয়েছে। যেহেতু ফযীলতের ক্ষেত্রে শর্তসাপেক্ষে এ ধরনের 
রেওয়ায়াত মোতাবেক আমল করা যায় এবং কতক সাহাবায়ে কেরাম থেকে 
মাগরিবের পর কিছু নফল পড়ার কথাও প্রমাণিত আছে। তাই নেককারগণ 
আওয়াবীনের নামাযের ইহতেমাম করে থাকেন। 
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হাদীসের আলোকে প্রমাণিত অত্যন্ত ফযীলতপূর্ণ বিভিন্ন নফল নামায 
থেকে উম্মতকে মাহরূম করার উদ্দেশ্যে যুগে যুগে বিভিন্ন সময়ের বিশেষ 
পদ্ধতির নফল নামাযের আবিষ্কার হয়েছে অসংখ্য এবং এসব বানোয়াট নফল 
রেওয়ায়াত। এই ক্ষুদ্র পরিসরে কতিপয় অতিপ্রসিদ্ধ নামায সম্পর্কীয় 
রেওয়ায়াতের ব্যাপারে হাদীস বিশারদগণের কিছু মতামত উল্লেখ করা হল। 


সপ্তাহের দিবারাত্রের নফল নামায | 

সপ্তাহের সকল দিনরাতে বিশেষ পদ্ধতির বিশেষ ফযীলতপূর্ণ বহু নামাযই 
আবিষ্কৃত হয়েছে। যেমন ঃ 

৪৩-“যে ব্যক্তি শনিবার দিন প্রতি রাকাআত সূরা ফাতেহা, 
তিনবার সূরা ইখলাস এবং একবার আয়াতুল কুরসী দিয়ে ৪ রাকাআত 
নামায আদায় করবে আল্লাহ তাআলা তাকে প্রতি অক্ষরের বিনিময়ে 
হজ্জ ও উমরার সাওয়াব দান করবেন । প্রতি অক্ষরের বিনিময়ে এক 
বছর দিনে রোযা এবং রাতে নামায আদায়ের নেকী দান করবেন। 
আল্লাহ তাআলা তাকে প্রত্যেক হরফের বিনিময়ে একজন শহীদের 
সাওয়াব দান করবেন এবং সে ব্যক্তি নবী ও শহীদদের সাথে আরশের 
ছায়াতলে স্থান লাভ করবে ।” 

শনিবার রাতেরও এ ধরনের একাধিক নামায রয়েছে। এমনিভাবে 
সপ্তাহের অন্যান্য দিন ও রাতে এ ধরনের বহু নামাযের কথা পাওয়া যায়, যার 
অনেকগুলোই সমাজে প্রচলিত আছে। এ প্রকার নামায সম্পকীয় 
হাদীসসমূহের ব্যাপারে মুহাদ্দেসীনে কেরামের বক্তব্য নিন্নে উল্লেখ করা হল। 

প্রসিদ্ধ মুহাদ্দেস হাফেয যাইনুদ্দীন ইরাকী (রহঃ) দিবারাব্রের বিভিন্ন 
নামাযের ব্যাপারে মন্তব্য করেন যে ৪ 


২০৪৪৬ শ্াডিও (৮ম 5 চট তে ০৮৩ 
“সপ্তাহের দিবারাত্রের নামায সম্পর্কীয় কোন বর্ণনাই প্রমাণিত নয় ।” 
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_তাখরীজে ইহ্ইয়া-ইহ্ইয়াউ উলুমিদ্দীন £ ১/২৯২, ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন 
8 ৩/৩৮১, আল আসারুল মারফুআ £ ৫৬ 
(রহঃ)ও বলেছেন £ .-০০ ৮৮১ ১১০ ৪ (3 িপ্তাহের নামায 
সম্পর্কে কোন বর্ণনাই সঠিক নয়। অর্থাৎ এ নামায সম্পকীয় সবগুলো 
হাদী্ই জাল।” -আল্‌ ফাওয়ায়েদুল মাজমুআ ঃ ২/৭২, তাযৃকিরাতুল মাওযুআত 
(পাটনী রহঃ) 8৪১ | 

আল্লামা ইবনুল কায়্িম (রহঃ) সপ্তাহের দিবারাত্রের এ জাতীয় কয়েকটি 
নামায সংক্ষেপে উল্লেখ করার পর বলেন £ “এইভাবে রবিবার দিন, রবিবার 
অনুরূপভাবে সপ্তাহের অবশিষ্ট দিন ও রাতের (নামাযের) হাদীসগুলো জাল 
করা হয়েছে।” _আল মানারুল মুনীফ ৪ ৫০, আল মাওযুআতুল কুবরা $£ ১৫৪, 
আল আসারুল মারফুআ $ ৫৭-৫৮ 


অন্যত্র তিনি আরো বলেন £ 
1১:১ ,১০৭| 4৪১,০৯৭ 175 ১১০০ ০৪09007৮1০৪ ৬৪১ 
৬৭৩ ০১৬ 5 ৮৮ শা এ] এই এও বই 


নামায-সপ্তাহের শেষ পর্যস্ত সবকটি দিনের সবগুলো হাদীস মিথ্যা ও 
জাল ।”-আল মানারুল মুনীফ ঃ ৯৫, আল মাওযুআতুল কুবরা ঃ ১৬৪, আল 
আসারুল মারফুআ £ ৫৮ 

এ ছাড়াও বহু মুহাদ্দেসীনে কেরাম এ প্রকার নামায হাদীসসিদ্ধ নয় বলে 
জানিয়েছেন এবং এ বিষয়ে বর্ণিত হাদীসগুলো জাল হওয়ার ব্যাপারে বিস্তারিত 
বা সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন। 
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ইমাম ইবনুল জাওযী, ইবনু কায়্যিমিল জাওষিয়া, হাফেয যাইনুদ্দীন 
আলী কারী, মুরতাযা যাবীদী, আল্লামা শাওকানী, আল্লামা আব্দুল হাই 
লাখনোভী এবং মুহাদ্দেস কামালুদ্দীন কাউকজী (রহঃ) প্রমুখ মুহাদ্দেসীনে 
কেরামের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

দ্রষ্টব্য £ আল মানারুল মুনীফ ৪ ৪৮-৫০, তাখরীজে ইহ্ইয়া-ইহ্ইয়াউ 
উলুমিদ্দীন £ ১/২৮৮-২৯২, আল-লাআলিল মাসনৃআ $ ২/৪৮-৫২, তানযীহুশ 
শরীয়া 8 ২/৮৪-৮৭, তাযকিরাতুল মাওযুআত £ ৪১-৪৩, আল মাওযুআতুল কুবরা 
৪১৫৪-১৫৫, ১৬৪-১৬৫, ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন 8 ৩/৩৭২-৩৮২, আল 
ফাওয়ায়েদুল মাজমুআ ৪ ১/৬৯-৭২, আল আসারুল মারফুআ ৪ ৪৭-৫৮ এবং আল 
লুউলুউল মারসূ ৪ ৪৭ 


বছরের অন্যান্য সময়ের নামায 


সপ্তাহের দিবারাত্রের ন্যায় বছরের অন্যান্য ফযীলত ও বৈশিষ্ট্পূর্ণ মাস, 
দিন ও রাতে আদায়যোগ্য নির্দিষ্ট পদ্ধতির নির্দিষ্ট ফযীলতসম্পন্ন বহু নামায 
আবিষ্কৃত হয়েছো নিম্নে এসব নামায এবং হাদীস সম্পর্কে সামান্য 
আলোকপাত করা হল। 

এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে ফধীলতের মাস, দিন বা রাতের 
ইবাদতের ব্যাপারে একটি মৌলিক বিধান জেনে নেওয়া প্রয়োজন । বিধানটি 
হল, কোন মাস, দিন বা রাতের বিশেষ ফযীলত প্রমাণিত হওয়ার দ্বারা এ 
কথা অনিবার্য হয় না যে, উক্ত সময়ে কোন বিশেষ ধরনের ইবাদতও থাকবে; 
বরং কোন বিশেষ ইবাদতকে সুন্নাত বা মুস্তাহাব বলতে হলে স্বতন্ত্র দলীল 
থাকা জরুরী । এ ক্ষেত্রে সাধারণ নফল নামাযের ফযীলতসম্থলিত হাদীসসমূহ 
যথেষ্ট নয়। কে না জানে জুমু'আর রাতের কত ফযীলত! তবে যেহেতু এতে 
কোন সুনির্দিষ্ট ইবাদত নেই; তাই হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে ৪ 


2২০1 005] 1৮০৯ ২5৯১০ ০০৪ গেজ 4401 ৪০০ ৪ ০৯ 
৪001 ০৩ ০০৬০ 
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১৩৮ প্রচলিত জাল হাদীস 


“তোমরা সপ্তাহের) অন্যান্য রাত বাদ দিয়ে শুধু জুমুআর রাতকে 
নামাযের জন্যে নির্দিষ্ট করো না।” সহীহ মুসলিম £ ১/৩৬১, হাদীস ১১৪৪ 


বুঝা গেল, শুধু দিন বা রাতের ফযীলত প্রমাণিত হওয়ার দ্বারা বিশেষ 
কোন ইবাদত প্রমাণিত হয়ে যায় না। নতুবা জুমুআর রাতের ইবাদত এবং 
জুমুআর দিনের রোযার বিশেষত্বকে হাদীস শরীফে অস্বীকার করা হত না।১ 


তেমনিভাবে কোন নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণভাবে নামায পড়ার কথা প্রমাণিত 
হলে এতে করে সে নামাযের কোন বিশেষ পদ্ধতিকে নিজ থেকে সুন্নাত বা 
মুস্তাহাব বলা যাবে না; যতক্ষণ পর্যন্ত সেই বিশেষ পদ্ধতির স্বপক্ষে কোন 
স্বতন্ত্র দলীল না থাকবে । কারণ ইবাদতের ব্যাপারটি সম্পূর্ণ তাওকীফী তথা 
একমাত্র ওহী ছারা প্রমাণযোগ্য, কিয়াস বা যুক্তি দ্বারা কোন ইবাদত বা তার 
ধরন নির্ধারণ করার অবকাশ শরীয়তে নেই ।২ 


এই মূলনীতি জানার পর এখন সপ্তাহের দিবারাতের ন্যায় বছরের অন্যান্য 
নামাযের প্রসঙ্গে আসা যাক । বছরের অন্যান্য ফযীলত ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মাস, 
দিন ও রাতে আদায়যোগ্য নির্দিষ্ট পদ্ধতির বিশেষ ফযীলতসম্পন্ন নামায কম 
আবিফৃত হয়নি। এমনকি ফযীলতবিশিষ্ট মাস, দিন ও রাত ছাড়াও বিভিন্ন 
সময়ের বিশেষ পদ্ধতির বহু নামায এবং এগুলোর স্বপক্ষে বহু হাদীস জাল 
করা হয়েছে । আরবী বার মাসের ভিন্নভিন্ন শিরোনামে মাসের শুরু থেকে 
শেষ পর্যন্ত বহু নামায ও হাদীস বানানো হয়েছে। এসব আবিষ্কৃত নামায ও 
জাল হাদীসের বর্ণনা দেওয়া হলে তাতে পাঠকের ধৈর্চ্যুতি ঘটা ছাড়া আর 
কোন উপকার হবে না! তাই যেসব মাস, দিন ও রাতের ফযীলত শরীয়তে 
কোন প্রয়োজনই নেই। তাতে গ্রন্থের কলেবরই শুধু বৃদ্ধি করা হবে। 
এগুলোর অসারতা সামান্য বোধসম্পন্ন পাঠকের নিকটও অস্পষ্ট নয়। তবে 
শরীয়তের দৃষ্টিতে ফযীলতপূর্ণ মাস, দিন ও রাতের বিশেষ পদ্ধতির নামায ও 


১-হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা £ ২/৫৩, ফাতহুল মুলহিম £ ৩/১৫৬ 


২-আল-ই"তিসাম ঃ ১/৪৪৫-৫১৪, ইখতেলাফে উম্মত আওর সিরাতে 
সুস্তাকীম ৪ ১০৯-১২৭, ঈযাহুল হাককিস সারীহ। 
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প্রচলিত জাল হাদীস ১৩৯ 


হাদীস সম্পর্কে কোন কোন পাঠকের সংশয় দেখা দিতে পারে। এ পর্যায়ের 
পাঠকদের উপরোক্ত মৌলিক বিধানটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করাই যথেষ্ট মনে 
করছি। 

সুতরাং কোন সময়ের শুধু ফযীলত প্রমাণিত হওয়ার দ্বারা বিশেষ ইবাদত 
প্রমাণিত হয়ে যায় না। তেমনিভাবে কোন সময়ের শুধু নামায প্রমাণিত 
হওয়ার ছারা সে নামাযের কোন বিশেষ পদ্ধতিকে নিজ থেকে সুন্নাত বা 
মুস্তাহাব বলার অবকাশ শরীয়তে নেই। তাই এ সব সময়ের ফযীলত লাভের 
জন্যে অন্য সময় পালনীয় নফল নামায যেমন £ তাহাজ্জুদ, ইশরাক ও চাশ্ত 
ইত্যাদি এবং নফল রোযা, তেলাওয়াত, তাসবীহ-তাহলীল, দরূদ ও 
ইস্তিগফার ইত্যাদি ইবাদত পালনের প্রতি সচেষ্ট হতে হবে । পক্ষান্তরে নিজ 
থেকে মনগড়া কোন বিশেষ ইবাদত বা তার বিশেষ পদ্ধতি আবিষ্কার করা, 
তাকে সুন্নাত বা মুস্তাহাব মনে করা বিদআত তথা শরীয়ত প্রবর্তনে দখল 
দেওয়ার শামিল হবে । 


তবুও এ মৌলিক কথাটির পর বছরের অতি প্রসিদ্ধ ফযীলতপূর্ণ কয়েকটি 
সময়ের নামায ও জীল হাদীস সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল। 


শবে মেরাজ 

আরবী রজব মাসের ২৭ তারিখ শবে মেরাজ নামে প্রসিদ্ধ। শুধু এ 
তারিখকেই কেন্দ্র করে নয়; বরং রজবের প্রথম শুক্রবারকেও কেন্দ্র করে 
বিশেষ নামায উদ্ভাবন করা হয়েছে, যাকে “সালাতুর রাগায়েব' বলা হয়। 
অনুরূপ রজবের ১, ১০ ও ১৫ তারিখকেও কেন্দ্র করে বিশেষ পদ্ধতির নামায 
ও এসংক্রান্ত হাদীস উদ্ভাবন করা হয়েছে। 

তবে আমাদের দেশে শবে মেরাজের নামায এবং এর জাল হাদীসই 
অধিক প্রসিদ্ধ । এগুলোর মান বর্ণনা করতে গিয়ে ইমাম ইবনে রজব (রহঃ) 
বলেন £ 
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১৪০ প্রচলিত জাল হাদীস 


29511 ০২১৮৯ এ পেত ০৯৮০ ৯১০০ এলি) ৩৫০ ০ দের পে 
30৮০৩ আন্ড জলি) ৩টি ০০ এপি এল 03 ৪ ৩৪08৮ ৪১০০ ০০৪ ৮ 
৩৩৮ ০০ ১ ০4৩ ৩৫৩ ৮৯] ১শিতী ০০৪ ৪০ ১১৮৭। ০০৪ *দেশ্ি 
০:০৪ ৮১ ৬১৮০৭। ০৪৮০৮ ১ ৪৪৮ ৮ ০৮৯৪ ০৮৬] 
এ ৫1৯৯৮55১৯০৫ 0১০ ৮১৮০০ ০: ০] ৮15 ০৮৮৪। 
১৩০ 1১4 ৪5 ০৯৭৭। ৬০৭ ০ 4855 
“মাহে রজবে বিশেষ কোন নামায প্রমাণসিদ্ধ নয় । রজবের প্রথম 
শুক্রবারে সালাতুর রাগায়েবের ফযীলত সম্পকীয় হাদীসসমূহ বাতিল, মিথ্যা 
ও বানোয়াট । বিজ্ঞ উলামায়ে কেরামের মতে এটি একটি নব আবিষ্কৃত 
নামায । পরবর্তী যুগের অগাধ জ্ঞানের অধিকারী বিদগ্ধ উলামায়ে কেরাম যারা 
এটিকে বিদআত আখ্যা দিয়েছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন আবূ ইসমাঈল 
আনসারী, আবূ বকর ইবনে সামআনী, আবুল ফযল ইবনে নাসের ও আবুল 
ফারায ইবনে জাওষী (রহঃ) প্রমুখ । পূর্ববত্তীরা এ নিয়ে আলোচনা করেননি; 
কেননা তাদের (ইন্তেকালের বেশ) পরে তা আবিষ্কৃত হয়েছে। চারশত 
হিজরীরও পরে এটির প্রকাশ ঘটে । তাই পূর্ববতীদের নিকট এটির পরিচয় 
ঘটেনি এবং তারা এ ব্যাপারে কিছু বলে যাননি ।” -লাতায়েফুল মাআরিফ ঃ ১৩১ 
আল্লামা নববী (রহঃ)ও সালাতুর রাগায়েব ও শবে বরাতের বিশেষ 

পদ্ধতির নামাযকে বিদআত আখ্যা দেওয়ার পর বলেন ঃ 

3১ +১২১]| ১৮5 ৮0৮13 িগথা ০৪৪ পা ও ০৯০ এন এ 
৬৮৬ 43555 915 ৫ ১5301 ০৪৭৩০ 
“আবু তালেব মক্কী (রহঃ) “কুতুল কুলুব'-এ এবং হুজ্জাতুল ইসলাম 
ইমাম গাযযালী (রহঃ) “ইহ্ইয়াউ উলুমিন্দীন' গ্রন্থে এ নামায দুটি এবং সাথে 
এসংক্রান্ত হাদীস উল্লেখ করার কারণে ধোকায় পড়বেন না। কেননা, এ 

সবগুলোই বাতিল ও ভিত্তিহীন।” -আল্‌ মাজমৃউ শরহুল মুহাযযাব ঃ ৩/৫৪৯ 
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প্রচলিত জাল হাদীস ১৪১ 


মাহে রজব এবং শবে মেরাজের নামায ও জাল বর্ণনাসমূহের অসারতা 
আরো বিস্তারিত জানার জন্যে দেখা যেতে পারে ঃ ইবনে দেহ্ইয়া রেহঃ) 
কর্তৃক প্রণীত “আদাউ মা-ওয়াজাব', হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রেহঃ) 
কৃত “তাবয়ীনুল আজব", আব্দুল হক মুহাদ্দেসে দেহলভী (রহঃ)-এর “মা 
সাবাতা বিসসুন্নাহ ফী আয়্যামিস সানাহ+। 

আরো দ্রষ্টব্য 8 আল মাওযুআত £ ২/৪৬-৪৯, আল মানারুল যুনীফ £ 
৯৫-৯৭, তাখরীজে ইহ্ইয়া-ইহ্ইয়াউ উলুমিদ্দীন £ ১/২৯৬, আল লাআলিল 
মাসনৃুআ £ ২/৫৫-৫৯, তানযীহুশ শরীয়া £ ২/৮৯-৯০, ইতহাফুস সাদাতিল 
মুত্তাকীন £ ৩/৪২২-৪২৫, আল ফাওয়ায়েদুল মাজমূুআ £ ১/৭৩-৭৫, আল 
আসারুল মারফুআ £ ৫৮-৭০ 


শবে বরাত 

বছরের ফযীলতপূর্ণ সময়ের মধ্যে শবে বরাত অন্যতম । শাবান মাসের 
চৌদ্দ তারিখের দিবাগত রাতই হল শবে বরাত। নির্ভরযোগ্যসূত্রে বর্ণিত 
হাদীসের আলোকে এ রাতের ফযীলত সুপ্রমাণিত। তাই এ রাতে 
বিশেষভাবে তেলাওয়াত, নামায, যিকির-আযকার, ইস্তিগফার, 
তাসবীহ-তাহলীল ইত্যাদি ইবাদতে মনোনিবেশ করা উচিত । তবে এ রাতে 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত নেই এবং এসংক্রান্ত যেসব হাদীস 
কোন কোন অনির্ভরযোগ্য পুস্তকে পাওয়া যায় সবগুলোই জাল। 

আল্লামা আব্দুল হাই লাখনোভী (রহঃ) শবে বরাতের প্রমাণিত দিকটির 
আলোচনা শেষে এ প্রকৃতির নামায ও মনগড়া হাদীসের অসারতা বর্ণনার এক 
পর্যায়ে বলেন ঃ 
০ ও 51901 ১৬ এল চি 576 ১ এ 2৮০ ৮৮5 ০ এ 
১১ ০01এ। 9 83 54০৮] আর্ট ০০ ১১০৪১ পিসি ০2৯01 958 

৫০0৮৮ ০৫৭৬ 9৮৯৯ ০০৪ ১৯৩ ০৪৭৬৯ ৫২৩৯ ০৫১৬ ০০৯৪ 
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১৪২ প্রচলিত জাল হাদীস 


“এ বিষয়টি একাধিকবার আলোচিত হয়েছে যে, ইহ্ইয়াউ উলৃমিদ্দীন, 
কৃতুল কুলুব, গুন্য়াতুত তালেবীন ইত্যাদি গ্রন্থে এ ধরণের নামাযের যে 
উল্লেখ এসেছে এর কোন মূল্য নেই। হাফেয যাইনুদ্দীন ইরাকী (রহঃ) 
“তাখরীজে ইহ্ইয়া" গ্রন্থে শবে বরাতের নামাযের হাদীসকে বাতিল আখ্যা 
দিয়েছেন।” -আল আসারুল মারফুআ ৪৮২ 

এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানার জন্যে দ্রষ্টব্য ঃ 

কিতাবুল মাওযুআত £ ২/৪৯-৫২, আল মানারুল মুনীফ $ ৯৮-৯৯, তাখরীজে 
ইহ্ইয়া-ইহ্ইয়াউ উলুমিন্দীন ৪ ১/২৯৬, আল লাআলিল মাসনুআ $ ২/৫৯-৬০, 
তানযীহুশ শরীয়া 8 ২/৯২-৯৪, আল মাওযুআতুল কুবরা £ ১৬৫, ইত্হাফুস 
সাদাতিল মুস্তাকীন £ ৩/৪২৫-৪২৭, আল ফাওয়ায়েদুল মাজমৃআ $ ১/৭৫-৭৬, 
আল আসারজ্ল মারফুআ ৪ ৮২-৮৫ 

শবে মেরাজ ও শবে বরাত ছাড়াও বছরের অন্যান্য ফযীলতপূর্ণ সময় 
যেমন ঃ আশুরা তথা ১০ মহররম, শবে কদর, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার 
রাত ইত্যাদি সম্পর্কেও নানা পদ্ধতির নামায ও হাদীস আবিষ্কৃত হয়েছে। এ 
সবের খশ্ডনে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন নেই; বরং শবে মেরাজ ও শবে 
বরাতের আলোচনা থেকেই আশা করি পাঠকমহল এসব ক্ষেত্রেও 
রাহনোমায়ী পাবেন।+ 

তবুও আল্লামা আব্দুল হাই লাখনোভী (রহঃ)-এর একটি উক্তি দ্বারা এ 
আলোচনার ইতি টানছি। তিনি আল আসারুল মারফুআ'র ভূমিকায় বলেন 8 ' 


এ) 8555 5৯53০159৩2৮: ৮১৩৩ ০৪ জেএ। ০০০ ৪০৩ এ 

2০ ৪৩ চিলি 21১০ লট ১৮ শ ৪ ও ১015 ০ 05 ৮5০ 
১-বিস্তারিত আলোচনার জন্যে দেখা যেতে পারে ঃ কিতাবুল মাওযুআত £ ২/৪৫, 

৫২-৫৬, আল লাআলিল মাসনৃআ £ ২/৫৪, ৬০-৬৩, তানযীহুশ শরীয়া $ ২/৮৯, ৯৪-৯৫, 


তাযকিরাতুল মাওযূজআত £ ৪৩, ৪৬, ৪৭, আল ফাওয়ায়েদুল মাজমুআ $ ১/৭৬-৭৯, আল 
আসারুল মারফুআ $ ৮৬-৯০ 
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প্রচলিত জাল হাদীস ্‌ ১৪৩ 
০৪১০১ 0455 451 71001 ০৮ 519 ৯ ৪ তি ৩৪ 
(৮ *০ ১৮০০৪৭।) নত ১ ১৩৪1 ৮৫ এ এপনা ০ ১6৮০৮ ৮০০০ 
5০ ০১০| 21 ত০ ১5৪ 
“আমাকে আশুরার নামাযের ধরন, রাকাআতসংখ্যা ও সাওয়াবের 
ব্যাপারে কেউ জিজ্ঞেস করেছিল । আমি জবাব দিলাম যে, আশুরা এবং 
বছরের অন্যান্য বরকতপূর্ণ দিনে নির্দিষ্ট রাকাআতে বিশেষ নিয়মের কোন 
নামায নির্ভরযোগ্য কোন রেওয়ায়াতে আসেনি । এ সম্পর্কে যা উল্লেখ রয়েছে 
সবই বানোয়াট ও জাল। এগুলোর উপর আস্থা, সুনির্দিষ্ট সাওয়াবের আকীদা 
এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত আছে-এ 
বিশ্বাসের সাথে আমল করা যাবে না।” -আল আসারুল মারফুআ $ ৮ 
পরিশেষে আবারো বলছি, আমাদের আলোচনা সাধারণ নফল ইবাদত বা 
নফল নামাযের ব্যাপারে নয় । নফল নামাযের ব্যাপারে প্রত্যেক ব্যক্তিই 
স্বাধীন, নফল নামাযের সাধারণ নিয়মে যে কোন সুরা মিলিয়ে, যত রাকাআত 
ইচ্ছা সে পড়তে পারে; কোন বাধ্যবাধকতা নেই। তবে ফযীলতপূর্ণ মাস, 
দিন বা রাতের নির্দিষ্ট পদ্ধতির নির্দিষ্ট সাওয়াববিশিষ্ট কোন নামায শরীয়তে 
প্রমাণিত নেই এবং এ সংক্রান্ত যে সব হাদীস রয়েছে, সবগুলোই জাল 
সর্বাবস্থায় তা পরিত্যাজ্য ৷ তাই এ সব হাদীসে বর্ণিত নিয়ম ও সাওয়াবের 
প্রতি লক্ষ্য না করে সাধারণভাবে ইবাদত করাই কাম্য । আল্লাহ তাআলা 
আমাদেরকে সঠিক জ্ঞান দান করুন এবং শরীয়তসিদ্ধ ইবাদত পালনে 
মনোনিবেশ করার তাওফীক দান করুন; আমীন। 


স্বদেশ প্রেম ঈমানের অজ 


৩ই। ০৫ ০৮৮ ৮75৫ 
৪৪-“স্বদেশ প্রেম ঈমানের অঙ্গ |” 
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১৪৪ গ্রচলিত জাল হাদীস 


স্বভাবজাত বিষয়, একটি মহৎগুণ। অন্তরে জন্মভূমির ভালবাসা, 
ঈমান ও দেশের প্রশ্ে ঈমানকেই প্রাধান্য দিতে হবে। 

তবে উপরোক্ত বাক্যটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস 
নয়। আল্লামা হাসান ইবনে মুহাম্মাদ সাগানী (রহঃ) একে জাল বলেছেন। 
_রিসালাতুল.মাওযুসআত ৪ ৭ 

মোল্লা আলী কারী (রহঃ) এ সম্পর্কে বলেন £ 

8041 ৪ এ এল এ 

“হাফেযে হাদীস মুহাদ্দেসীনে কেরামের নিকট এর কোন ভিত্তি নেই।” 
-আল মাসনূ £ ৯১ 

আরো দ্রষ্টব্য $ আল মাকাসিদুল হাসানা £ ২১৮, তাযকিরাতুল মাওযুআত £ 
১১, আদ্দুরারুল মুন্তাসিরা £ ১১০, মিরকাতুল মাফাতীহ £ ৪/৫, আল মাওযুআতুল 
কুবরা ঃ ৬১, আল লুউলুউল মারসু ৪ ৩৩ 


৪৫-_মুমিনের ঝুটা ওষুধ 
“৩৬১ ০০৪০ ০৮7৪০ 
মানুষের মুখে একটি কথা প্রসিদ্ধ আছে যে, মুমিনের উচ্ছিষ্ট ওষুধ এবং 


তারা একে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস জ্ঞান করে থাকে; 
অথচ এটি তার হাদীস নয়। 


মোল্লা আলী কারী (রহঃ) বলেন £ 
৯০০ ০০ এ ০ 


অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসে তার কোন 
ভিত্তি নেই । -আল মাসনূ ৪ ১০৬ 
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প্রচলিত জাল হাদীস ১৪৫ 
আল্লামা মুহাম্মাদ নাজমুদ্দীন গাযযী (রহঃ)ও বলেছেন যে, এটি হাদীস 
নয়। _কাশফুল খাফা ৪ ১/৪৫৮ 
খাবার শেষে পাত্র পরিষ্কার না করা, একসাথে খাওয়ার সময় অন্যের 
উচ্ছিষ্ট খাবার বা পানীয় বস্তু ঘৃণা করা খুবই নিন্দনীয় । তাই খাবার শেষে পাত্র 
ভালভাবে পরিষ্কার করে খাওয়া এবং অন্যের উচ্ছিষ্টকে ঘৃণা না করা উচিত। 
এমনকি আল্লাহওয়ালাদের উচ্ছিষ্ট দ্বারা বরকত অর্জনের প্রমাণও পাওয়া যায়। 
হাদীস শরীফে আছে ঃ 
415 4010০ 4101 4৮59 ৮৫ ০৯১ 29 5 এ৪। জা) ০০৩০ ০1৩০ 
1 55851058058855215 55151529195 
১1৮১ ০৮৮৪ ১৪ 005 ৭৮5 *৮৪৮৪ 401 1০ ৮01 0৮০০ ৮০৯ 
1310৮ ৮০০ ভিত 905 5 হিসি ২ ক ০৮৪০ ০/৮৯5 ০৪ 
1 ১০৮৩৮ ০9৩4৪055435 
“ইবনে আব্বাস রোঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আমি আর খালেদ ইবনে ওয়ালীদ মাইমুনা 
(রাঃ)-এর কাছে গেলে তিনি পাত্রে করে আমাদের জন্যে দুধ হাজির করেন। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুধ পান করেন। আমি ছিলাম তার 
ডান দিকে আর খালেদ বাম দিকে । তাই তিনি আমাকে বলেন, আগে পান 
পার। আমি (ইবনে আব্বাস) বললাম, আপনার উচ্ছিষ্টের ব্যাপারে আমি 
কাউকে অগ্রাধিকার দিতে পারি না।” -জামে তিরমিযী ঃ হাদীস ৩৬৮৪ 


৪৬-মুমিনের থুথু ওষুধ 


*(85 ১০81 32372 1 
মানুষের মুখে একটি কথা প্রসিদ্ধ আছে যে, মুখের লালা বা থুথু ওযুধ 
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১৪৬ প্রচলিত জাল হাদীস 


এবং তারা একে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস মনে করে 
থাকে । বস্তুত “মুমিনের থুথু ওষুধ' কথাটি হাদীস নয়। মোল্লা আলী কারী 
(রহঃ) এ সম্পর্কে বলেন £ 
6৮৮ এ এ এ 

অর্থাৎ রানলুরাহসায়াললাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের সারে এর 
কোন সম্পর্ক নেই। -আল মাসনূ £ ১০৬ 

আল্লামা আজলুনী (রহঃ)ও বলেছেন যে তা হাদীস নয়। _কাশফুল খাফা 
৪ ১/৪৩৬ 

থুথু সম্পর্কে নির্ভরযোগ্যসূত্রে বর্ণিত যা পাওয়া যায় তা নিম্নরূপ £ 
|)] ০৬০১ *2 40 ০ এএ| 1৯৮১ 01 ৬০ এএ। ৮০১ ২৪৩৬ ০০ 
৬০ লেখ এ এ 5 2০ ক এড 5 ০ তা ০৮৪০২ জে 
৮ ০০১৩ এতীদ ০৮৮৮ ৪৪57 05৬ শীল ০০০ এ এএ। 
9 লাল এ এ ০০০০ 35৮ 1১০ হিল 14017৮৩7৮55 

১৪ 2১ 

অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কেউ কোন 
আঘাত বা রোগ-বালাইয়ের অভিযোগ করলে তিনি বৃদ্ধাঙগুলীতে থুথু দিয়ে 
জমিতে রাখতেন। এরপর উক্ত স্থানে থুথু ও ধূলিমাখা আঙ্গুলী বুলাতে 
বুলাতে বলতেন £ । উদ এ লে 50৩ 3৮0০০ মিল এ দি 
০4) 9১ (আল্লাহর নামে আল্লাহর ইচ্ছায় আমাদের মাটি ও থুথু দ্বারা 
আমাদের রোগীরা আরোগ্যলাভ করে থাকে 1) -সহীহ মুসলিম £ ২/২২৩, 
হাদীস ২১৯৪, সহীহ বুখারী £ ২/৮৫৫, হাদীস ৫৭৪৫ 


৪৭-পাকস্থলি সকল রোগের কেন্দ্র ... 
.৮15১01 ০০১ ৯013 তানি এ ১৭৪০16৬ 
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প্রচলিত জাল হাদীস ১৪৭ 


“পাকস্থলী রোগকেন্দ্র এবং ওষুধের মূলকথা হল পরিহার করে চলা ।” 

লোকমুখে প্রচলিত একটি কথা । অনেকেই এটিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী মনে করে থাকে; মূলত এটি তীর বাণী নয়। 

এটি একটি ডাক্তারী উপদেশমূলক কথা । হারেস ইবনে কালাদা নামে 
একজন নামজাদা আরব্য ডাক্তার ছিলেন৷ তিনি এটি বলেছেন। 

পাকস্থলী রোগের প্রধান কেন্দ্র। পাকস্থলী আক্রান্ত হলে অন্যান্য সকল 
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে তার প্রভাব পড়ে। সংযত থাকা, বেছে চলা এবং 

অখাদ্য-কুখাদ্য পরিহার করা-এসবগুলো কথাই সঠিক, বাস্তবসম্মত ! তাই 

বলে একে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বলে চালিয়ে 
দেওয়া যাবে না। তিনি যা বলেছেন, বির এরিভিরিনি 
সেগুলোকেই হাদীস বলা যাবে। 

দ্রষ্টব্য ঃ আল-মাসনূ ৪ ১৭২, আল-মাওযুআতুল কুবরা 8 ১১০, ভারি 
8 ১৪৫, আল-মাকাসিদুল হাসানা £ 8৫৫, কাশফুল খাফা 8 ২/২১৪, আল-লুউলুউল 
মারসু ৪ ৭৩ 


লবণের মাঝে ৭০ রোগের ওষুধ 


১০1১ ০৭ ০ এ ৩৩ 5৬ ৮৭ ৮54০-6% 
৮-*তোমরা লবণ ব্যবহার কর। কেননা তা সত্তরটি রোগের 
ওষুধ 1৮ 
হাদীস হিসেবে এর যথেষ্ট জনশ্রুতি আছে; কিন্তু বাস্তবে তা রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস নয়। এটি একটি জাল হাদীস, যার 
গুরো বাক্যটি নিমরূপ £ 
21১ ০ীদ ৮ ০০ 0195, ০০৯০ ০৬143 ৭৬10. 
০১ ০১1১ 2১115 * ,3১4। 
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১৪৮ প্রচলিত জাল হাদীস 


“আহারের শুরু ও শেষ লবণ দিয়ে কর। কেননা লবণ সম্তরটি রোগের 
ওষুধ । যথা ঃ পাগলামী, কুষ্ঠ, শ্বেত ... |” 

ইমাম বাইহাকী, ইবনুল জাওযী, ইবনুল কারিম, হাফেয সুযৃতী এবং 
আল্লামা ইবনে আররাক (রহঃ) প্রমুখ মুহাদ্দেসীনে কেরাম একে জাল 
বলেছেন। -দালায়েলুন নুবুওয়্যা ৪ ৭/২২৯, আল-মানারুল মুনীফ ৪ ৫৫, 
আল-লাআলিল মাসনূআ £ ২/৩৭৪-৩৭৫, তান্যীহুশ শরীয়া £ ২/২৪৩, ৩৩৯ 

এ সম্পর্কিত আরেকটি জাল হাদীস: 
2৮০১৩ ০০ ০০ এ ০0৯। ০৬৪ ০৮৭৪ এল 901 451 তে ৫৭ 
০০৮19 71521 7৯১1 51501 ৩০ ৪ ০০০৪ 

৪৯-*যে ব্যক্তি খাবারের আগে ও পরে লবণ খায়, সে তিনশত 
ষাটটি রোগ হতে নিরাপদ থাকে । তার মধ্যে সর্বনিন্ন হল কুষ্ঠ ও 
ধবল ।” | | 

হাফেয সুযূতী (রহঃ) এবং আল্লামা ইবনে আররাক (রহঃ) একে জাল 
বলেছেন। -যাইলুল লাআলিল মাসনৃআ $ ১৪২, আল মাসনূ $ ৭৪ (টীকা), 
তানযীহুশ শরীয়া £ ২/২৬৬ 


নখ কাটার নিয়ম 


৬ শি এলি আসল পি ০৪৪ এএ। লতি জল] ০, 
| এ! ৮৪৬ ৩০০৪| এ নিও ৭৮০৪। 
৫০-“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডান হাতের 
তর্জনী হতে নখ কাটা আরম্ত করে বৃদ্ধাঙ্গুলে শেষ করতেন। বাম 
হাতের কনিষ্াঙ্গুল হতে আরগ্ু করে বৃদ্ধাঙ্গুলে শেষ করতেন ।” 
নখ কাটার তরতীব ও নিয়ম বর্ণনা করতে গিয়ে কেউ কেউ প্রমাণস্বরূপ 
হাদীস হিসেবে একে উল্লেখ করে থাকেন; অথচ এটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
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প্রচলিত জাল হাদীস ১৪৯ 


আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস নয়। নখ কাটার নির্দিষ্ট নিয়ম ও দিনের 
ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কোন কিছু বর্ণিত 
নেই। 

ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) ফাতহুল বারী £ ১০/৩৫৭-এ বলেন £ 

আল্লামা সাখাবী (রহঃ) আল-মাকাসিদুল হাসানা £ ৩৬২-এ বলেন, “নখ 
কাটার ব্যাপারে নির্দিষ্ট দিন ও নিয়মসম্লিত কোন হাদীস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সাবেত নেই। এক্ষেত্রে হযরত আলী (োঃ)-এর 
নামে যে পংক্তিটি উল্লেখ করা হয়, তা সম্পূর্ণ বাতিল।” 

হাফেষ ইরাকী (রহঃ) তারহুত তাসরীব শরহুত তাকরীব-এ বলেন, “নখ 
কাটা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কোন হাদীস 
সাবেত নেই ।” -ইত্হাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন ৫ ২/৪১১ 

তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেহেতু সকল ভাল কাজে 
ডানকে প্রাধান্য দিতেন। তাই এতটুকু অবশ্যই বলা যায় যে, ডানদিক থেকে 
নখ কাটা সুস্তাহাব। এছাড়া যে ফোন নি়মই নির্ধারণ করা হোক না কেন 
তাকে সুন্নত বলার কোন অবকাশ নেই। 

উপরোক্ত বিষয়াবলী বিস্তারিত জানার জন্যে দ্রষ্টব্য $ তাখরীজে 
ইহ্ইয়া-ইহ্ইয়া £ ১/১৪১, আল মাজমূ শরহুল মুহাযযাব ঃ ১/৩৩৯, ফাতহুল বারী £ 
১০/৩৫৭-৩৫৯, আল মাসনূ £ ১৩০, কাশফুল খাফা ঃ ২/৯৬, আল লুউলুউল 
মারসূ 8 ৫৬, ইত্হাফুস সাদাতিল মুস্তাকীন £ ২/৪১১ 


৫১-যার কোন পীর নেই তার পীর শয়তান 


০] আদ তেল এ ০ 0০08. 
যে ব্যক্তি তার মুরুব্বী তথা দ্বীনদার উস্তাদ, পিতা-মাতা অথবা কোন 
হক্কানী বৃযুর্গের নির্দেশনা অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করে না, সে ব্যক্তি 
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১৫০ প্রচলিত জাল হাদীস 


সাধারণত শয়তানের. ফাদে পড়ে থাকে । এ জন্যে হক্কানী উলামায়ে 
কেরামের শরণাপন্ন হওয়া এবং নেককারদের সোহবত অবলম্বন করার প্রতি 
শরীয়ত গুরুত্বারোপ করেছে। 


তবে উল্লিখিত কথাটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস 
নয়, কোন হক্কানী বুযুর্গের অভিজ্ঞতালব্ধ উক্তিমাত্র । 


ইমামুল আউলিয়া খাজা নিযামুদ্দীন (রেহঃ)-এর মালফুযাত তথা বাণী 
সংকলন “ফাওয়ায়েদুল ফুয়াদ' এ আছে ঃ “মাওলানা সিরাজুদ্দীন হাফেয 
বাদায়ূনী তার দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করেন £ 6২5 «1 ০ ০০ 
১৮১:৩]| ১৬ (যার কোন পীর নেই, তার পীর শয়তান) এটি কি 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসঃ হযরত নিযামুদ্দীন 
আউলিয়া (রহঃ) বলেন, না; এটি মাশায়েখের বাণী ।”-ফাওয়ায়েদুল 
ফুয়াদ_-আসসুন্নাতুল জালিয়্যা ফিল চিশতিয়াতিল আলিয়্যা ৪ ৫৯, খাইরুল ফাতাওয়া ঃ 
১৩৬১ 

অনেকে উপরোক্ত কথাটি হাদীস মনে করে নামমাত্র বাইআতকে 
(পীরের হাতে হাত দেওয়াকে) ফরযে আইন মনে করে থাকে, যা নিতান্তই 
ভুল। পক্ষান্তরে অনেকে হক্কানী উলামা মাশায়েখের সোহবত ও সংশ্রবের 
মোটেও প্রয়োজনবোধ করে না, যা আরো মারাত্মক ভুল। 


এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্যে দেখুন ঃ ইমদাদুল ফাতাওয়া £ 
৫/২৩৬-২৩৮, তাসাওউফ তত্ত্ব ও বিশ্রেষণ-মাওলানা আব্দুল মালেক 


যে নিজকে চিনল সে রবকে চিনল 
44) ৮১৮০ 42 ০০০ ৮১০০ ০০7০ 


৫২-"যে ব্যক্তি নিজকে চিনতে পেরেছে, সে আপন প্রতিপালকের 
পরিচয় লাভ করেছে।” 
উপরোক্ত উক্তিটি হাদীস নয়; টন ররর যা 
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প্রচলিত জাল হাদীস ১৫১ 


কুরআন কারীমের নিম্নোক্ত আয়াত দু”টির তরজমা ও তাফসীর থেকে স্পষ্ট । 
ইরশাদ হয়েছে 8 
04961 21 0 2 এ (০৮ 25 35১ ও এ কে 
রতি কেট ০৬ ০ 9 এ. ০৪৩ 

“এখন আমি তাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করব পৃথিবীর 
দিগন্তে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে; ফলে তাদের কাছে ফুটে উঠবে যে, এ 
কুরআন সত্য । আপনার পালনকর্তা সর্ববিষয়ে সাক্ষ্যদাতা, এটা কি যথেষ্ট 
নয়?” _সুরা হা-মীম সাজ্দা £ ৫৩ ্‌ 

অর্থাৎ বিশ্বজগতের ছোট-বড় সৃষ্টি তথা আকাশ, পৃথিবী ও এতদুভয়ের 
মধ্যবর্তী যে কোন বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে তা আল্লাহ তাআলার অস্তিতৃ, 
তার সর্বব্যাপী জ্ঞান ও কুদরত এবং তার একত্রে সাক্ষ্য দেয়। এর চাইতে 
আরো নিকটবর্তী খোদ মানুষের প্রাণ ও দেহ। তার এক একটি অঙ্গ এবং 
তাতে কর্মরত সুক্ষ্স ও নাযুক যন্ত্রপাতির মধ্যে তার আরাম ও সুখের বিস্ময়কর 
ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এসব যন্ত্রপাতিকে এমন মজবৃত করা হয়েছে যে, 
সত্তর-আশি বছর পর্যন্তও ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। মানুষের গ্রন্থিসমূহে যে স্প্রিং 
লাগানো হয়েছে, তা মানুষের তৈরী হলে ইস্পাত নির্মিত ম্প্রিংও ক্ষয়প্রাণ্ত হয়ে 
খতম হয়ে যেত। মানুষের হাতের চামড়া এবং তাতে অঙ্কিত রেখাও সারা 
জীবনে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। মানুষের মাথায় আশ্চর্যজনক এক দেমাগ ও মস্তিষ্ক 
রাখা হয়েছে; যাতে বিবেক-বুদ্ধি, চিন্তা-ভাবনা, ইচ্ছা-আকাঙ্খা, 
জযবা-আবেগ অনুভূতিসহ বহু শক্তি প্রদান করা হয়েছে। ইল্ম ও জ্ঞানার্জনের 
ন্সন্য পঞ্চইন্দ্রিয়ের ন্যায় আজীব বস্তু আল্লাহ তাআলা দান করেছেন। এর 
প্লিতিটির সৃষ্টিকৌশল, সুক্সতা, নিপুনতা ও কার্যকারিতা সম্পর্কে অবগত হলে 
হয়রান ও হতভম্ব হয়ে যেতে হয়। : 

এসব ব্যাপারে যদি সামান্য জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিও চিন্তা-ভাবনা করে, 
ভিবে সে এ বিশ্বাসে উপনীত হতে বাধ্য হবে যে, তার অবশ্যই একজন স্রষ্টা 
ও প্রতিষ্ঠাতা আছেন, ধার জ্ঞান ও কুদরত অসীম এবং তার কোন সমকক্ষ 
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১৫২ প্রচলিত জাল হাদীস 
হতে পারে না। 9431 /..০। 4) 4৮০ 
অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে ঃ 
:০১০০০ 9| ঠ পি ৪ 
“এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যেও (আল্লাহ তাআলার কুদরতের 
নিদর্শনাবলী রয়েছে), তোমরা কি অনুধাবন করবে না?” -সূরা যারিআত ঃ ২১ 


আলোচ্য আয়াতেও মানুষের ব্যক্তিসত্তায় বিরাজমান কুদরতের 
নিদর্শনাবলীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করানো হয়েছে। ভূ-পৃষ্ঠ ও ভূ-পৃষ্ঠের 
সৃষ্টিবস্তুর কথা বাদ দিলেও খোদ মানুষের অস্তিত্, দেহ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের 
মধ্যে চিন্তা-ভাবনা করলে আমরা প্রতিটি অঙ্গকে আল্লাহ তাআলার কুদরতের 
এক একটি বিশাল ভাণ্ডার দেখতে পাব । আমরা হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হব 
যে, সমগ্র বিশ্বে কুদরতের যে সব নিদর্শন রয়েছে সেসবই যেন মানুষের ক্ষুদ্র 
অস্তিত্রে মধ্যে সংকুচিত হয়ে বিদ্যমান হয়েছে। এ কারণেই মানুষের 
অস্তিত্বকে ক্ষুদ্র জগত বলা হয়। সমগ্র বিশ্বের দৃষ্টাস্ত মানুষের অস্তিত্বের মধ্যে 
স্থান লাভ করেছে। মানুষ যদি তার জন্মলগ্ন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত অবস্থা 
পর্যালোচনা করে তবে তার আল্লাহ তাআলাকে চিনতে দেরী হবে না; আল্লাহ 
তাআলা যেন তার দৃষ্টির সামনে উপস্থিত-এমন মনে হবে । 

কীভাবে একফৌটা বীর্য বিভিন্ন ভূ-খণ্ডের খাদ্য ও বিশ্বময় ছড়ানো সুক্ষ 
উপাদানের নির্যাস হয়ে গর্ভাশয়ে স্থিতিশীল হয়ঃ এরপর কীভাবে বীর্য থেকে 
একটি জমাট রক্ত তৈরী হয় এবং জমাট রক্ত থেকে মাংসপিগ প্রস্তুত হয়? 
এরপর কীভাবে তাতে অস্তি তৈরী করা হয় এবং অস্থিকে মাংস পরানো হয়? 
এরপর কীভাবে এই নিষ্পাপ পুতুলের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করা হয় এবং 
পূর্ণাঙ্গরূপে সৃষ্টি করে তাতে দুনিয়ার আলো বাতাসে আনয়ন করা হয়? এরপর 
কীভাবে ক্রমোন্নতির মাধ্যমে এই জ্ঞানহীন ও চেতনাহীন শিশুকে একজন 
সুধী ও কর্মঠ মানুষে পরিণত করা হয় এবং কীভাবে মানুষের 
আকার-আকৃতিকে বিভিন্নরূপ দান করা হয়েছে যে, কোটি কোটি মানুষের 
মধ্যে একজনের চেহারা অন্যজনের চেহারা থেকে ভিন্ন ও স্বতন্ত্র দৃষ্টিগোচর 
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প্রচলিত জাল হাদীস ১৫৩ 


হয়? এই কয়েক ইঞ্চির পরিধির মধ্যে এমন এমন স্বাতন্ত্র্য রাখার সাধ্য আর 
কার আছেঃ এরপর মানুষের মন ও মেজাজের বিভিন্নতা সত্বেও তাদের 
একতৃ সেই আল্লাহ তাআলার কুতরতের লীলা, যিনি অদ্বিতীয় ও অনুপম । 
09041 ০০০। এ০। এ০০$ 

এসব বিষয় প্রত্যেক মানুষের বাইরে ও দূরে নয়-খোদ তার অস্তিত্বের 
মধ্যেই দিবারাত্র প্রত্যক্ষ করে। এরপরও যদি সে আল্লাহ তাআলাকে 
সর্বশক্তিমান স্বীকার না করে তবে তাকে অন্ধ ও অজ্ঞান বলা ছাড়া উপায় 
নেই । একারণেই আয়াতের শেষে বলা হয়েছে £ ০১: 391 অর্থাৎ তোমরা 
কি দেখ নাঃ এতে ইঙ্গিত আছে যে, এ ব্যাপারে তেমন বেশী জ্ঞানবৃদ্ধি 
দরকার হয় না; দৃষ্টিশক্তি ঠিক থাকলেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। এ 
জন্যই কোন বুযুর্গ বলেন £ 

৭2) ৮১০৮০ 4৬ 4৪০ ৮১০৪ ৩০ 
“যে ব্যক্তি নিজকে চিনতে পেরেছে, সে আপন প্রতিপালকের পরিচয় 


লাভ করেছে।” সুতরাং এটি কোন একজন বুযুর্গের বাণীমাপ্র; রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস নয়। 


ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) একে (যে ব্যক্তি নিজকে চিনতে পেরেছে, 
... পরিচয় লাভ করেছে ।) জাল আখ্যা দিয়েছেন । তিনি বলেন ঃ 
৮ ০৪০ ০ ৬৯ এ১ 7০০ ৭৪০ এ]। ০ লে 1৯5 ৮0 ০৩ 
১৮ এ ০১০ 3৩ ০৫41 ঘা 
“এটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী নয়, হাদীসের 


কোন কিতাবেও তা নেই এবং তার কোন সনদও নেই।” -মাজমুউ ফাতাওয়া 
ইবনে তাইমিয়া ৪ ১৬/৩৪৯ 


তা ছাড়া ইমাম নববী (রহঃ)ও এটি রাসূলুল্লাহ সাল্লান্রাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের হাদীস হিসেবে প্রমাণিত নয় বলে স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন। 
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১৫৪ প্রচলিত জাল হাদীস 


পরবর্তী মুহাদ্দেসগণ তাদের কথার সাথে একমত হয়েছেন । কেউ 
কেউ তার বিভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করে থাকলেও হাদীস না হওয়ার ব্যাপারে 
সবাই একমত । 

আবুল মুযাফফার ইবনে সামআনী রহঃ) এ সম্পর্কে তার অভিমত 
দিতে গিয়ে বলেছেন যে, এটি ইয়াহ্ইয়া ইবনে মুআয রাষীর উক্তি বলে বর্ণনা 
করা হয়ে থাকে। 

্র্টবা 8 আত্‌ তাযকিরা £ ১২৯, আল মাকাসিদুল হাসানা ঃ ৪৯০-৪৯১, 
আদুরারুল মুন্তাসিরা £ ১৭৩, তাষকিরাতুল মাওযূআত $ ১১, আল মাসনূ ৪ ১৮৯, 
আল মাওযুআতুল কুবরা ৪ ১২২, কাশফুল খাফা £ ২/২৬২, আল লুউলুউল মারসূ 
£ ৮৬, রিসালাতুল মাওযূআত (সাগানী) ৪৪ 


প্রতি ৪০ জনে একজন ওলী 
নও $ এপ 95১৭৯ ০৯ ৩ 5441 ১3 ৮৫485 ন! ০০] 2০ ০5 ৮০ 


৫৩-“সমবেত প্রতিটি জামাআতেই আল্লাহ তা*আলার একজন 
ওলী থাকেন । তারাও জানে না সে কে, পিজি নিচেও জাতে 
না।” 

এ কথাটি নিম্নোক্ত শব্দে অধিক প্রসিদ্ধ £ 

৫৪-“প্রতি চল্লিশ জনে একজন আল্লাহর অলী থাকেন।” 

প্রসিদ্ধ মুহাদ্দেস ইবনে আবিল ইযয (রহঃ) এ সম্পর্কে বলেন ঃ 
১১ 5105 ১৮৯ এ ৪০০৮ ৩১ 50৮5184০3 এ ০ ২ 

-৮৮০৭| 59৯58 ৩০ ০৯৬ 

অর্থাৎ এটির কোন ভিত্তি নেই। আর কথাটিও বাতিল । কেননা কখনো 
গোটা জামাআতই হয় বে-দ্বীন, ফাসেক ।” 

মোল্লা আলী কারী (রহঃ)ও অনুরূপ মত ব্যক্ত করেন এবং বলেন ঃ 
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প্রচলিত জাল হাদীস ১৫৫ 


4৮৩ ৬৯১ এ এ-ও 
“এটি একটি বাতিল কথা এবং এর কোন ভিত্তিই নেই।” 


আকীদাতিত তৃহাবিয়া 8 ৩৪৭-৩৪৮, আল মাসনূ 8 ১৬১, আল মাল ববর 
£ ১০৬, কাশফুল খাফা £ ২/১৯৪ 


-০0/ গে 33 কি ৬০ এ পি এ লিও এ৪। ৮ 597-05 

৫৫-“আল্লাহ তাআলার সাথে আমার এমন সময় নির্ধারিত 
আছে, তখন কোন নৈকট্যশীল ফেরেশতা বা কোন নবীও (আমার 
নিকট আসার) সুযোগ পায় না।” ূ ্‌ 

হাদীস হিসেবে উক্তিটির যথেষ্ট জনশ্র্দতি আছে। বিশেষত 
তরীকতপন্থীদের মধ্যে তা অধিক শোনা যায়; অথচ তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস নয়। 
মোল্লা আলী কারী (রহঃ) উক্তিটি বর্ণনা করার পর বলেন ঃ “এটি 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস নয়।” _আল মাসনু 8 ১৫১, 
আল মাওযুআতুল কুবরা 8 ১০২ 

আরো দ্রষ্টব্য £ কাশফুল খাফা £ ২/১৭৩-১৭৪, আল মাকাসিদুল হাসানা £ 
৪২০, ইমদাদুল ফাতাওয়া £ ৫/৯০ 


৫৬-মরার আগে মর 


(৯5৫01 05 1৯৮-০৭ 
এটি একটি নসীহতমূলক কথা । কোন হাদীস নয় । সচরাচর সুফিয়ায়ে 
কেরাম এ উপদেশ বাক্যটি অধিক ব্যবহার করে থাকেন। 


হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রেহঃ) এ সম্পর্কে বলেন ৪০১৪ 41 
০4৩ “হাদীস হিসেবে এটি প্রমাণিত নয়।” 
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১৫৬ _. প্রচলিত জাল হাদীস 
-আল মাসনূ £ ১৯৮, আল মাওযৃজাতুল কুবরা ৪ ১২৯, ০০ 
হাসান! £ ৫১০, কাশফুল খাফা $ ২/২৯০ 


অবশ্য মৃত্যুর কথা অধিক স্মরণ করা এবং মৃত্যুপরবর্তী জীবনের জন্যে 
প্রস্তুতি গ্রহণ করা ইত্যাদি বিষয়ে একাধিক সহীহ হাদীস রয়েছে। উক্ত 
08৮ ০০০০০০০০০০৪ 
প্রদত্ত হল £ 


০64007581 200 ৮৮০ ৩] ০5 5০৯০০ ০৪ 
এ. ৪১ একাল ৮ 51 20545 চা ও ৩5 5009 ৬-০০৯ ০০ 
০৮4৬ 4৮০০ ০০৩৪ 9৩ এপ 1%] ২5 ও এ] 49 5১১৪) 4৯ ০০ 
০১ এ৪০ এ এক ০০ ৬৯১ ডে এ: এ ১৩ স৮1% 
১৪১৬। 15) 2125 এপ ৩০140 ৪ & 5০০৩ ৩ এ০৩ এ০৮ এ ৫০৬৮ 
৪৭০৭৪ 5015 ০৬৭০৭1১০০৬৮ ০25 
“মুজাহিদ (রহঃ) হযরত ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি 
বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার শরীর ধরে ইরশাদ 


করেন, তুমি মুসাফির কিংবা পথিকের ন্যায় দুনিয়াতে বসবাস কর এবং 
নিজকে কবরবাসীদের অন্তর্ভুক্ত মনে কর। 

“এরপর মুজাহিদ রেহঃ) বলেন যে, ইবনে উমর (রাঃ) আমাকে লক্ষ্য 
করে বলেন, সকাল হলে তুমি সন্ধ্যার আশা করো না। অর্থাৎ সন্ধ্যা পর্যন্ত 
বেঁচে থাকার আশা করো না। তেমনি সন্ধ্যা হলে সকালের আশা করো না। 
অসুস্থতার পূর্বে সুস্থতাকে কাজে লাগাও এবং মৃত্যুর পূর্বে জীবনকে কাজে 
লাগাও । কেননা, হে আল্লাহর বান্দা! তুমি জান না আগামী কাল তোমার নাম 
কী হবে £ (জীবিত না মৃত)।” -সহীহ বুখারী $ ২/৯৪৯, হাদীস ৬৪১৬, জামে 
তিরমিযী £ ২/৫৯, হাদীস ২৩৩৩, সহীহ ইবনে হিব্বান £ ২/৪ ৭১-৪৭২, হাদীস 


১০১১০ 
০3০ || ৪০০ 40| 0৯৮১ 0350৩ 4 ৬ এ ০০১ 8৯৯ ও ০০ 
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প্রচলিত জাল হাদীস ১৫৭ 


লতি ০25 55৮০1 925 ০০০1 লে 99501172৮55 15৮55 5 

জাই তি ০৫৭৯ 1৯ 5055 4৬০০০, 

“হযরত আবু হুরায়রা রোঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ অধিক পরিমাণে সকল 

মজা বিনষ্টকারী মৃত্যুর কথা স্মরণ কর 1” -জামে তিরমিযী £ ২/৫৭, হাদীস 
২৩০৭, সুনানে নাসায়ী ঃ ১/২০২, হাদীস ১৮২৪ 


৫৭-আন্া-সু কুলুহুম হালকা ... 


31৮৯ ৮65 ০১৮১ ০৬৮৭] ২! ০4৯৮৫5০০৩০৬ 
2৯০ ০৮৮ ০০ ০৮০১১ ০০৮৪। 3! ০৫১ 65 ০১০১ -০০এ। 

“আলেমগণ ব্যতীত সকল মানুষই ধ্বংসের পথে; আবার আমলদার 
আলেমগণ ব্যতীত খোদ আলেমরাও ধ্বংসের পথে; আমলদার আলেমরাও 
ধ্বংসের পথে, তবে যারা ইখলাসওয়ালা; আর ইখলাস ওয়ালারা আছেন ভীষন 
ভয়ের মধ্যে ।”১ 

এটি সামান্য শব্দের ব্যবধানে শাইখ সাহ্‌ল ইবনে আব্দুল্লাহ তুসতারী 
(রহঃ, ইন্তেকাল ২৮৩ হিঃ)-এর উক্তি । (ইক্তিযাউল ইল্মিল আমাল ঃ ২৮-২৯) 

কিন্তু লোকমুখে তা হাদীস হিসেবে প্রসিদ্ধ; অথচ তা রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস নয় । 

আল্লামা সাগানী (রহঃ)সহ একাধিক হাদীস বিশারদ একে জাল 
বলেছেন। -রিসালাতুল মাওযুআত ৫, কাশফুল খাফা £ ২/৩১২ 

ইল্ম, আমল ও ইখলাসের গুরুত্ব ও ফযীলত সম্পর্কে কুরআন মাজীদ 


, ১-এ জাল হাদীসটি কোথাও 4৯ , কোথাও ৮ , কোথাও ০৮ শব্দে বলা হয়ে 
থাকে। 
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১৫৮ প্রচলিত জাল হাদীস 


ও নির্ভরযোগ্যসূত্রে বর্ণিত অনেক হাদীস রয়েছে। সেগুলো বাদ দিয়ে এ 
ধরণের জাল ও ভিত্তিহীন রেওয়ায়াতের পিছনে পড়া কোন জ্ঞানী লোকের 
কাজ হতে পারে না। 


৫৮-আযানের দুআয় “ওয়াদ্দারাজাতার রাফীআ' বৃদ্ধি 

মুআযযিনের আযানের জবাব শেষে যে কোন দরূদ পাঠ করে শ্রোতারা 
যে দুআ পাঠ করে থাকে, সে দুআয় অনেকে উপরোক্ত (2৯৮৪ 7২১-৫)) 
অংশটুকু বৃদ্ধি করে থাকে। সাধারণত লোকেরা একে হাদীসে বর্ণিত দুআর 
অংশ মনে করে থাকে; অথচ তা হাদীসে বর্ণিত দুআর অংশ নয়। 

হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) এ সম্পর্কে বলেন 8 “এই 
হাদীসের (আযানের দুআসম্বলিত) কোন সনদসূত্রেই (2591 2৯১-1১)-এর 
উল্লেখ নেই ।” _আত তালখীসুল হাবীর £ ১/২১০ 

আল্লামা সাখাবী রেহঃ) বলেন ঃ 

৩৬1১০] ০৫ ০5 ০6 ৯01 

“এ অংশটুকু আমি কোন রেওয়ায়াতেই দেখিনি ।” -আল মাকাসিদুল 
হাসানা £ ২৫৪ 

আল্লামা ইবনে হাজার মক্কী (রহঃ) বলেন 

৬৫) এপ এ ০০৮০1 ৮০1 জ ৯৩ ২০ ২১১ 5১৩০ 

“ওয়াদ্দারাজাতার রাফীআ বৃদ্ধি করা এবং “ইয়া আরহামার রাহিমীন' ছারা 
শেষ করা, এ দু'টির কোন'ভিত্তিই নেই।” | 

-শরহুল মিনহাজ ৪ ২/১১৪, রদ্দুল মুহতার ৪ ১/৩৯৮, আস সিআয়া 8 ২/৪৭, 


মিরকাতুল মাফাতীহ ঃ ২/১৬৩, কাশফুল খাফা £ ১/৪০২, মাআরিফুস সুনান £ 
২/২৩৮-২৩৯ 
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প্রচলিত জাল হাদীস ১৫৯ 


৫৯-আযানের দুআয় “ইয়া আরহামার রাহিমীন* বৃদ্ধি 


আযানের দুআর শেষাংশে অনেকে ইয়া আরহামার রাহিমীন'ও বৃদ্ধি করে 
থাকে এবং একে হাদীসে বর্ণিত দ্ুআর অংশ মনে করে থাকে; অথচ এটিও 
হাদীসে বর্ণিত আযানের দুআর অংশ নয়। 
হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রেহঃ) এ সম্পর্কে বলেন ঃ 
১5৮ ০৫ টি ও ০ সি ০৮৮০। ৯০ ও 
অর্থাৎ আযানের দুআসম্বলিত হাদীসের কোন সূত্রে “ইয়া আরহামার 
রাহিমীন'ও নেই। -আত তালখীসুল হাবীর ঃ ১/২১০ 
আল্লামা ইবনে হাজার মক্কী রেহঃ)-এর এ সম্পর্কে একটি উক্তি 
ইতোপূর্বে উদ্ধৃত হয়েছে। তিনি বলেছেন 
শে এল ৩:০০1৮1০ জ এ মি ০013 5 
“ওয়াদ্দারাজাতার রাফীআ' বৃদ্ধি করা এবং “ইয়া আরহামার রাহিমীন' 
দ্বারা সমাণ্ড করা, এ দু'টির কোনটিরই ভিত্তি নেই।” -শরহুল মিনহাজ ঃ 
২/১১৪, রূদ্দুল মুহতার £ ১/৩৯৮, আস সিআয়া ঃ২/৪৭ 
মোল্লা আলী কারী (রহঃ) এ সম্পর্কে বলেন $ 
১০৩৭৩ আন ভি (0 ১৬২৩ ১৬ ০০৮০1 ৮০ 5 5১৬০ এ5 
“হাদীসবিষয়ক কোন গ্রন্থে “ইয়া আর-হামার রাহিমীন' অংশটুকুর কোন 
অস্তিত্ই নেই।” -মিরকাতুল মাফাতীহ £ ২/১৬৩, আরো দ্রষ্টব্য ঃ মাআরিফুস 
সুনান  ২/২৩৯ 


৬০-নামায শেষে “হায়্যনা রাব্বানা বিসসালাম ... 
আমরা নামায শেষে হাদীসে বর্ণিত নিনোক্ত দুআটি পড়ে থাকি ঃ 
11581) ০১০11 ৬ 52৬ 4১০০] এ ৯০৭। না ০01 
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১৬০ প্রচলিত জাল হাদীস 


কিন্তু আমাদের অনেকেই এ দুআটির সাথে আরো কিছু বাক্য বৃদ্ধি করে 
থাকে । তারা -১...1 4:45 (ওয়া মিনকাস সালাম)-এর পর ৮২ 411১ 
+৯-এ| )১ 4১১ এ৬৯১ ৯০০ ৬০ ০৪ ৭১১ বাক্যটি বৃদ্ধি করে 
থাকেন। এটি হাদীসে বর্ণিত দুআর অংশ নয় । 
আল্লামা ইবনুল জাযারী (রহঃ) এ সম্পর্কে বলেন £ 


১১১) ৮2 45015» ১৮৯০ ০০ €১৯০এ। 4০৪৯ 4৯০ ০৪ ১৩ ৩) 
১০৮০৪ ০৩৩: 30 ৭ 5০] এ 9৬ ৫০০০ 


“আর “ওয়া মিনকাস সালাম'-এর পর যে “ইলাইকা ইয়ারজিউস সালাম 
... বৃদ্ধি করা হয়, এর কোন ভিত্তি নেই; বরং এগুলো কোন 
কিসসা-কাহিনীকারদের বানানো ।” -মিরকাতুল মাফাতীহ $ ২/৩৫৮, আস 
সিআয়া ৪ ২২৫৮ 

উক্ত দুআটিতে কেউ কেউ আবার ০/০১এর পর ০এ)০০১ও বৃদ্ধি করে 
থাকেন। এটিও হাদীসে বর্ণিত দ্ুআর অংশ নয়। -কাশফুল খাফা ৪ ১/১৮৬ 


একটি জরুরী সতকীকরণ 

এখানে কতক পাঠকের সংশয় হতে পারে যে, দুআ একটি ইবাদত; 
শ্রীয়ত দুআর ব্যাপারে এ স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছে যে, দুআর ধারা ও আদব 
বজায় রেখে যেকোন ভাষায় যেকোন শব্দে মানুষ দুআ করতে পারে। 
এরপরও এ তাহকীকের কী অর্থ হতে পারে যে, অমুক দুআর অমুক শব্দ 
কোন হাদীসে নেইঃ 

এ সংশয়ের সমাধান এই যে, অবশ্যই এ কথা ঠিক যে, দুআর ধারা ও 
আদব বজায় রেখে মানুষ যেকোন ভাষায় যেকোন শব্দে দুআ করতে পারে; 
তবে দুআর মৌলিক নীতিমালায় নিম্নোক্ত তিনটি ধারাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ই 


১. যেসব স্থানে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ 
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প্রচলিত জাল হাদীস ১৬১ 


থেকে সহীহ হাদীসে দুআ বর্ণিত আছে-যাকে 'দুআয়ে মাছুর' বা “মাছুর দুআ" 
বলা হয়-সেখানে মাচ্ুর দুআর প্রতি যত্রবান হওয়াই সুন্নাত; হাদীসে বর্ণিত 
দুআ পরিত্যাগ করে অন্যসব দুআ অবলম্বন করা আদৌ ঠিক নয়; বরং তা 
পরিত্যাজ্য । (মাজমূউ ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া 8 ২২/৫২৫, তাকমিলায়ে 
ফাতহুল মুলহিম $ ৫/৫৭৮ , মুনাজাতে মকবুল ৪ ৮৮-৮৯) 

২. মাছুর দুআগুলো যে শব্দে বর্ণিত সেগুলোতে কোনরূপ ্াস-বৃদ্ধি করা 
ছাড়া হুবহু সেভাবেই রেখে আমল করা শ্রেয় । নিজের পক্ষ থেকে যদিও 
তাতে কমানো-বাড়ানোর অবকাশ রয়েছে; ভবে এরূপ করা অনুভ্তম। 
(ফাতহুল বারী £ ১১/১১৬, লামেউদ দারারী ৪ ৩/৩৫২, মুনাজাতে মকবূল £ 
৮৮-৮৯) 

৩. মান্ুর দুআয় যদি কেউ কোন বাক্য বৃদ্ধি করে তাহলে অতিরিক্ত 
বাক্যকে মাছুর দ্ুআর অংশ মনে করা নাজায়েয । অর্থাৎ এরূপ মনে করা যে, 
এস্থানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে দুআ শিক্ষা দিয়েছেন এ 
অংশটুকু তার অন্তর্ভুক্ত । কেননা, এ অংশটুকু তার থেকে প্রমাণিত নেই। 
তাই একে তার তালীমের অংশ সাব্যস্ত করা কীভাবে সহীহ হবেঃ 
ভালভাবে বিষয়টি বুঝতে হবে। এক হল মাছুর দুআর মধ্যে কোন বাক্য 
বাড়িয়ে পড়ে নেওয়া; আরেক হল বর্ধিত অংশকে মাচুর দুআর অন্তর্ভুক্ত মনে 
করা এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা শিক্ষা দিয়েছেন বলে 
জ্ঞান করা-উভয়টি এক নয়। প্রথমটি যদিও অনুত্তম, তথাপি তা জায়েয; 
কিন্তু দ্বিতীয়টি সম্পূর্ণ নাজায়েয । কেননা এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের উপর মিথ্যারোপ করা হয়। এ জন্যই দেখা যায় উলামা ও 
মুহাদ্দেসীনে কেরাম আপন আপন রচনাবলীতে এ ব্যাপারে খুবই যত্ববান যে, 
যেসব দুআ মাছুর নয় কিংবা কোন শব্দ বা বাক্য মাছুর তথা হাদীসে বর্ণিত 
ময়_সেগুলোকে মাছুর না হওয়া এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
থেকে প্রমাণিত না হওয়ার কথা প্রমাণভিত্তিক বিস্তারিত আলোচনা করে 
ধাকেন; যাতে দ্বীনের সবকিছুই হুবহু সে আঙ্গিকেই সংরক্ষিত থাকে যে 
সীঙ্গিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রেখে গেছেন। 
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১৬২ প্রচলিত জাল হাদীস 
মায়্যিতের জন্যে খতমে তাহ্লীল 
১৬] ০০ ০৮০ দা ০১৩ ০৪৭৪ ০৮১ ৮ থা পি ০৬ ০৯) 
৬১-“সত্তর হাজার বার কালিমা (41 31 এ! 3) পাঠ করে এর সাওয়াৰ 
মৃত ব্যক্তির নামে উৎসর্গ করলে সে জাহান্নাম হতে মুক্তি পাবে ।” 

এ কথাটি অনেকের মুখে হাদীসে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
হিসেবে অতি প্রসিদ্ধ । বহু এলাকার মানুষকেই তা বলতে শোনা যায়; অথচ 
তারাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস হিসেবে প্রমাণিত নয়। 

ইমাম ইবনে তাইমিয়া রেহঃ)কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি 
বলেনঃ ৬৮০ 3১০০৮ ১২০৮ 1৩৯ ০০ 

“এটি সহীহ কিংবা যয়ীফ কোন সনদেই বর্ণিত নেই।” -মাজমৃউ 
ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া ৪ ২৪/৩২৩ 


এ কথা স্বতগ্সিদ্ধ যে, কালিমা পাঠ করা একটি সাওয়াবের কাজ । আর 
মৃত ব্যক্তির নামে ঈসালে সাওয়াব করলে তা পৌঁছে থাকে, যা শরীয়তের 
অন্যান্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত; কিন্তু এ নির্দিষ্ট সংখ্যা এবং উক্ত সাওয়াবের 
কথা কোন দলীল দ্বারা প্রমাণিত নয় এবং তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের হাদীসও নয়। 


ইরাদতে কোন বিদআত নেই 
৯১৬৭] ভে 25৭4 2] এ১৩০ ৯৪ এছ 
৬২- “প্রত্যেক বিদআতই ভ্রষ্টতা, তবে ইবাদতসংক্রান্ত হলে ভিন্ন কথা ।” 


শরীয়ত প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী আকীদা ও ইবাদতসংক্রান্ত বিদআতই 
হল নিকৃষ্টতম বিদআত ।.এ দু'টি বিষয়েই সবচেয়ে অধিক বিদআত সংঘটিত 
হয়েছে। তাই ইবাদতসংক্রান্ত বিদআতকে গোমরাহীর আওতামুক্ত রাখা 
মূলত শরীয়তের একটি গুরুততৃপুর্ণ পরিভাষায় বিকৃতি সাধন করা, যার উদ্দেশ্য 
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প্রচলিত জাল হাদীস ১৬৩ 


শরীয়তে হাস-বৃদ্ধি সাধন ছাড়া আর কিছুই নয়। 


হিসেবে পেশ করে থাকে । বাস্তবে তা আদৌ তার হাদীস নয় । কথাটির সনদ 
তথা বর্ণনাসূত্রে রয়েছে একাধিক মিথ্যাবাদী । 


হাফেয সুযুতী, মুহাদ্দেস তাহের পাটনী এবং মোল্লা আলী কারী (রহঃ) 
প্রমুখ মুহাদ্দেসীনে কেরাম একে জাল হাদীসের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। 


-যাইলুল লাআলী $ ৪৮, তান্যীহুশ শরীয়া £ ১/৩২০, তাযৃকিরাতুল 
মাওযুআত £ ১৬, আল মাওযুআতুল কুবরা ৪ ৯২, আল মাসনূ ৪ ১৩৫, কাশফুল 
খাফা $ ২/১২০, আল লুউলুউল মারসূ $ ৬০ 


পৃথিবী ষাড়ের শিডের উপর 
১৯১)| 4০৯ 1505 5১০ ০০৪ ৪৩ ১৯০০৫] ১৮৮ ৪০ ০০১৭ ০1 
.2190]1 ০৯১ ০০৮১খ ০০৩ ৯০০০। ০৪৮৪০ 

৬৩- “পৃথিবী একটি পাথরের উপর ৷ পাথরটি একটি ঘাড়ের শিং-এর 
উপর । যখন বলদ শিং হেলায় তখন পাথর নড়ে উঠে, সাথে সাথে পৃথিবীও 
প্রকম্পিত হয়। আর এটিই ভূমিকম্প ।” 

অনেকে একে হাদীস মনে করে থাকে। বাস্তবে এটি রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস নয়। হাদীসে নববীর সাথে এর 
আদৌ কোন সম্পর্ক নেই। | 

আল্লামা ইবনুল কায়্যিম (রহঃ) এবং ইমাম আবু হায়্যান রেহঃ) প্রমুখ 
হাদীসবিদগণ একে অবাস্তব ও জাল বলেছেন। 

ভূমিকম্প আল্লাহ তা“আলার কুদরতের একটি নিদর্শন । বিজ্ঞানের 
একজন সাধারণ পাঠকেরও জানা আছে যে, এর বাহ্যিক কারণ কী? এ 
ব্যাপারে বিস্তারিত কিছু বলার প্রয়োজন নেই। 
দ্রষ্টব্য 8 আলমানারুল মুনীফ ৪ ৭৮, আলইসরাঈলিয়াত ওয়ালমাওযুআত ঃ 


৩০৫ 


11005://///8/-8.091009016-0017/178945132263517 


001716115 


১৬৪ প্রচলিত জাল হাদীস 


কিসসা-কাহিনী 

আমাদের দেশে ভিত্তিহীন ও জাল হাদীসের এক বিশাল উৎস হল 
কিসসা-কাহিনী বা ঘটনাবলী। এ পথে মানুষের মাঝে কত যে অলীক, 
ভিত্তিহীন ও বানোয়াট কথা সত্য বা হাদীস হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করে আছে 
এর কোন ইয়ত্তা নেই! হাদীসের বিষয়টি ব্লাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়ায় সামান্য হলেও তাতে মানুষ সতর্কতা 
অবলম্বন করে থাকে । ভেবে দেখে এটি তার হাদীস কি না। পক্ষান্তরে 
অন্যান্য কিসসা-কাহিনী বা ঘটনাবলী সম্পর্কে কোন প্রকার তদন্ত, 
যাচাই-বাছাই করার প্রয়োজনই বোধ করে না। কোন ওলী, বুযুর্ণের 
জীবন-চরিত সম্পর্কে যার কাছে যা কিছু শোনে বা যে কোন বই-পুস্তকে যা 
কিছু পায় তা-ই বিশ্বাস করে ফেলে বা বর্ণনা করতে শুরু করে। একটু 
ভেবেও দেখে না যে, এটি সত্য কি অসত্য, প্রমাণিত কি অপ্রমাণিত। অথচ 
এরূপ করা মোটেও ঠিক নয়। 


হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে ঃ | 
৮০ ৩ 4৩৩ ৬০৬ 01 ৪4575 ৪ 
“কেউ মিথ্ুক হওয়ার জন্যে এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা কিছু শোনে 
সব-ই (যাচাই-বাছাই ছাড়া) বলে বেড়ায় ।” -সহীহ মুসলিম 2 ১/৮, হাদীস ৫ 
তাই কিসসা-কাহিনী বা ঘটনাবলী বর্ণনার ক্ষেত্রেও সতর্কতা অব্লম্বন 
করা উচিত! কমপক্ষে এতটুকু যাচাই তো অবশ্যই করতে হবে যে, তা 
কোন বাতিল বা মিথ্যা কথা তো নয়; এমন তো নয় যে, তা কুরআন, হাদীস, 
দ্বীন ও শরীয়তের বিধানাবলী এবং ঈমান-আকীদা পরিপন্থী । 
বলা বাহুল্য, কিসসা-কাহিনীর বিশাল ভাগ্তারে অনেক কথাই অমূলক, 
ভিত্তিহীন ও অবাস্তব । অনেকগুলোই শরীয়তের বিধিবিধান, ঈমান-আকীদা 
তথা দ্বীনের মৌলিক বিশ্বীস্য-বিষয়ের সাথে সংঘর্ষপূর্ণ। এ সব 
ঈমান-আকীদা পরিপন্থী চমকপ্রদ আশ্চর্য কিসসা-কাহিনী দ্বারা কেউ কেউ 
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ওয়াযের মাহফিলও গরম করে থাকেন। তাই যার তার কাছে কোন 
কিসসা-কাহিনী শোনে বা যে কোন পুস্তকে দেখে তা সঠিক জ্ঞান করা যাবে 
না; বরং যাচাই-বাছাইয়ের পর মিথ্যা, বাতিল ও অলীক কিসসা-কাহিনী, 
ঘটনাবলী আমাদেরকে পরিহার করতে হবে। নিম্নে এরূপ দু'টি ঘটনা 
সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল। 

১. একদা রাবেয়া বাসরী (রহঃ) একহাতে আগুন অপর হাতে পানি নিয়ে 
দৌড়ে যাচ্ছেন। পথিমধ্যে একজন তাকে জিজ্ঞেস করল, আপনি কোথায় 
যাচ্ছেন £ রাবেয়া বাসরী (রহঃ) রলেন, পানি দিয়ে জাহান্নামের আগুন 
নেভাতে এবং আগুন দিয়ে জান্নাত জ্বালিয়ে দিতে যাচ্ছি। কেননা মানুষের 
' ঈমান-আকীদা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তারা জান্নাতের লোভে এবং জাহান্নামের 
ভয়ে ইবাদত করছে। (নাউযুবিল্লাহ) 

২. হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ)-এর কাছে এক বৃদ্ধা তার মৃত 
ছেলে জীবিত হওয়ার জন্যে দু'আ চায় । তিনি আল্লাহ তাআলার দরবারে দুআ 
করলে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, তার হায়াত শেষ হয়ে গেছে। তাই 
জীবিত হবে না। আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ) বলেন, তার হায়াত শেষ 
হয়েছে বলেই তো আপনার কাছে বলছি। মোটকথা, দুআ কবুল না হওয়ায় 
তিনি রাগান্বিত হয়ে মালাকুল মওতের হাত থেকে রূহের থলে ছিনিয়ে নেন। 
এরপর থলের মুখ খুলে দিলে সকল নূহ বেরিয়ে যায় এবং মুরদারা জীবিত 
হয়ে যায়। (নাউযুবিল্লাহ) 


ইসরাঈলী রেওয়ায়াত 


ইসরাঈলিয়াত' বা ইসরাঈলী রেওয়ায়াত' সেসব রেওয়ায়াতকে বলা হয় 
যেগুলো ইয়াহুদী বা নাসারা থেকে আমাদের কাছে পৌচেছে। সেগুলোর কিছু 
সরাসরি বাইবেল বা তালমূদ থেকে নেওয়া হয়েছে; কিছু এসবের ব্যাথ্যাগ্স্থ 
থেকে; কিছু সেসব মৌখিক রেওয়ায়াত যেগুলো আহলে কিতাবদের মাঝে 
পূর্ব থেকেই বর্ণিত হয়ে আসছিল এবং আরবের ইয়াহুদ-নাসারার মাঝে 
প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ ছিল৷ 
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বাইবেল, তালমূদ, মুসনা বা যে কিতাবই ইয়াহুদ-নাসারার হাতে আছে 
তা অবশ্যই ইঞ্জীল ও তাওরাত এবং অন্যান্য আসমানী সহীফার আসল রূপ 
ও অবস্থায় নেই; বরং শব্দ-অর্থের হ্াস-বৃদ্ধি ও বিকৃতির কারণে আল্লাহ 
তাআলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ রূপ ও অবস্থার সাথে অনেক বিরোধপূর্ণ হয়ে 
দীড়িয়েছে। এটি এমন একটি বাস্তব ও সুস্পষ্ট কথা যা ন্যায়বান কোন 
ইয়াহুদ-নাসারাও স্বীকার করতে বাধ্য এবং এই বিকৃতির ইতিহাস, কারণ ও 
তৎসংশ্রিষ্ট অন্যান্য বিষয়ের. উপর মুসলমানদের রচিত বহু গ্রন্থ রয়েছে যা 
যথার্থ, প্রামাণ্য ও বে-নযীর গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃত। 

যখন তাদের মূল গ্রস্থাবলীর অবস্থা এই তাহলে সেগুলোর 
ব্যাখ্যাগ্রস্থাবলীর কী করুণ দশা হবে তা আর বলার অপেক্ষাই রাখে না! 
মুসলমানদের ন্যায় রেওয়ায়াতের সঠিক সূত্রপরম্পরা বিদ্যমান না থাকায় 
তাদের মৌখিক রেওয়ায়াতে জাল, বানোয়াট ও প্রচলিত অবাস্তব অনেক 
কিছুই বাস্তবতা ও সত্যতার বূপ লাভ করেছিল। 


এসব কারণেই ইসরাঈলী রেওয়ায়াতের ভাণ্তার সব ধরনের সত্য-মিথ্যায় 
ভরপুর ছিল। সেগুলোতে সত্য ও বাস্তব কথা যা ছিল তার চেয়ে বহুগুণে 
বেশী ছিল মিথ্যা, খুরাফাত ও অবাস্তব কথাবার্তা, কিচ্ছা-কাহিনী। 
নসীহত-উপদেশ ও সুক্ষ তত্বকথার বিপরীতে মিথ্যা, বানোয়াট, বাতিল, উত্তট 
ও অবাস্তব বিষয়াবলীতে ছিল পরিপূর্ণ । তাই মুসলমানদের কাছে তাদের 
যতসামান্য যা পৌচেছে সেগুলোকে মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করা যায়। 

১. সেসব ইসরাঈলী রেওয়ায়াত যেগুলোর সত্যতা কুরআন মাজীদ ও 
সহীহ হাদীসের মাধ্যমে প্রমাণিত। যেমন ফিরআউনের পানিতে ডোবার 
ঘটনা, যাদুকরদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় হযরত মুসা (আঃ)এর সফলতা, তার 
তুর পাহাড়ে গমন করা ইত্যাদি। 

২. সেসব ইসরাঈলী রেওয়ায়াত যেগুলোর অসত্যতা বা মিথ্যা হওয়ার 
কথা কুরআন মাজীদ, সহীহ হাদীস বা অন্য কোন নির্ভরযোগ্য দলীলের 
মাধ্যমে প্রমাণিত । যেমন, হযরত সুলাইমান (আঃ) শেষ যুগে প্রতিমা পূজায় 
লিপ্ত হন। (নাউযুবিল্লাহ) এ বর্ণনাটি নিঃসন্দেহে মিথ্যা । কেননা কোন 
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একজন নবী থেকে এরূপ কর্ম সংঘটিত হতেই পারে না। তারা তো 
সর্বপ্রকার গুনাহ থেকেই নিষ্পাপ হয়ে থাকেন-কুফর ও শিরক পর্যায়ের 
গুনাহ্‌র তো প্রশ্নই আসে না। তাছাড়া কুরআন মাজীদে এ অপবাদটি 
সুস্পষ্টভাবে খণ্ডন করা হয়েছে। 

অনুরূপ হযরত দাউদ (আঃ)এর ব্যাপারে মনগড়া ও উদ্ভট কাহিনী রয়েছে 
যে, তিনি নোউযুবিল্লাহ) তার সিপাহসালার উরিয়ার স্ত্রীর উপর আসক্ত 
হয়েছিলেন। এ বর্ণনাও বিভিন্ন কারণে বাতিল। তন্মধ্যে একটি সুস্পষ্ট কারণ 
এই যে, সকল আসমানী দ্বীনের একমত্যপূর্ণ ধারা হল আন্ধিয়া (আঃ)এর 
নিষ্পাপ ও গুনাহমুক্ত হওয়া; অথচ উক্ত ঘটনাটি এর সম্পূর্ণ বিপরীত। এ 
জাতীয় ইসরাঈলী রেওয়ায়াতসমূহ নিঃসন্দেহে মিথ্যা । এগুলো রেওয়ায়াত 
করা জায়েয নেই। এগুলোকে শরীয়তের বিধান বা দ্বীনী আকীদাসমূহের ভিত্তি 
বানানোর তো প্রশ্নই আসে না। . 

৩. সেসব ইসরাঈলী রেওয়ায়াত যেগুলোর সত্যাসত্য দলীলাদির মাধ্যমে 
প্রমাণিত নয়। কুরআন হাদীসে সেগুলো সত্য বলে সাব্যত্ত করা হয়নি; আবার 
মিথ্যাও বলা হয়নি। 

এ প্রকার ইসারাঈলী রেওয়ায়াতের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ 

ক৬৭ ৮০ ৬ 4৬ 4৮০৭ ই ০০1৯-০ 


“বনী ইসরাঈল থেকে (ঘটনাবলী) বর্ণনা কর। কেননা তাদের অনেক 
আশ্চর্যজনক (উপদেশমূলক) ঘটনাবলী রয়েছে ।” -কিতাবুয যুহদ, ইমাম 
আহমাদ ৪ ১৬ 

আরো ইরশাদ হয়েছে £ 
এ)৬ ০119৯5১ বসি 3১ ৮১৯৮০ ১৩ ৮৮। ০৯ পি 1] 

৮৯৯৪১ ৪১৮৮ ৬ 91১ পি ৩৬ 0৬ 9 ০4০০৩ পর্ডও 

“যখন আহ্‌লে কিতাব তোমাদের নিকট কোন কিছু বর্ণনা করে তখন 
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১৬৮ প্রচলিত জাল হাদীস 


তোমরা তাদেরকে বিশ্বাসও করো না; আবার অবিশ্বাসও করো না; বরং বল, 
আমরা আল্লাহ তাআলার প্রতি ঈমান এনেছি এবং তার কিতাব ও রাসূলগণের 
প্রতি । তাহলে কোন সত্য বিষয়কে মিথ্যা বলার (যদি তা বাস্তবে সত্য হয়ে 
থাকে) এবং কোন মিথ্যাকে সত্য বলে স্বীকার করার আশংকা থাকবে না।” 
-সহীহ বুখারী £ ২/১০৯৪, হাদীস ৭৩৬২ 

সারকথা, ইসরাঈলী রেওয়ায়াত সম্পর্কে শরীয়তের দৃষ্টিভঙ্গী নি্নরূপ £ 

(ক) যেসব ইসরাঈলী রেওয়ায়াতের সত্যতা কুরআন হাদীস দ্বারা 
প্রমাণিত সেগুলো বিশ্বাস করা জরুরী । 

€খ) যেসব ইসরাঈলী রেওয়ায়াতের অসারতা কুরআন হাদীস বা অন্য 
কোন নির্ভরযোগ্য দলীলের মাধ্যমে প্রমাণিত সেগুলো অবিশ্বাস করা জরুরী | 

€গ) যেসব ইসরাঈলী রেওয়ায়াতের ব্যাপারে কুরআন হাদীসে সত্যতারও 
কোন দলীল-প্রমাণ নেই; আবার মিথ্যা হওয়ারও কোন দলীল-প্রমাণ নেই 
সেসব রেওয়ায়াতের ব্যাপারে নিরব ভূমিকা পালন করা জরুরী । এ প্রকার 
রেওয়ায়াত সম্পর্কে এই ঈমান রাখা জরুরী যে, এর প্রকৃত ইলম আল্লাহ 
তাআলাই জানেন। এ প্রকার ইসরাঈলী রেওয়ায়াত সাধারণত ইতিহাস, 
পৃথিবী সৃষ্টির আদি-অন্ত, পূর্ববর্তী জাতির কিসসা-কাহিনী ও যুদ্ধ-বিশ্বহ প্রভৃতি 
সম্পর্কিত। 

€ঘ) যেসব ইসরাঈলী রেওয়ায়াত নসীহতপূর্ণ এবং তাতে বাতিল কিছু 
নেই-সেগুলো বর্ণনা করা জায়েয। 

(ও) যেসব ইসরাঈলী রেওয়ায়াতে ইহলৌকিক বা পারলৌকিক কোন 
ফায়েদা নেই সেগুলো তৃতীয় প্রকারভুক্ত হলেও সেগুলো নিয়ে অধিক চর্চা বা 
আলোচনা করা সমীটীন নয়; বরং এগুলোর গবেষণার পিছনে সময় নষ্ট করা 
জায়েয নেই। ্‌ 

(চ) শরীয়তের আহকাম ও বিধানাবলীর ব্যাপারে ইসরাঈলী রেওয়ায়াতের 
কোন মূল্য নেই। কেননা, এ সংক্রান্ত ইসরাঈলী রেওয়ায়াতের কোনটি যদি 


11005://///৬/-08.091009016-0017/178945132263517 


0017161715 


প্রচলিত জাল হাদীস ১৬৯ 


অবিকৃত থেকেও থাকে এবং আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে পূর্বযুগে অবতীর্ণ 
আসমানী কিতাবের সাথে তার মিলও থেকে থাকে, তথাপি এতে. কোন 
জন্দেহ নেই যে, শরীয়তে মুহাম্মাদীর আবির্ভাবের মাধ্যমে তা রহিত হয়ে 
গেছে। তাই আকীদা-বিশ্বাস ও হুকুম-আহ্কামের ক্ষেত্রে এখন শুধু কুরআন 
ও সুন্নাতের উপর নির্ভর করতে হবে । তাওরাতের উপরও নয়; ইঞ্জীলের 
উপরও নয় । ইসরাঈলী রেওয়ায়াতের তো কোন প্রশ্নই আসে না!!১ 


সুনানে দারেমীতে হযরত জাবের ইবনে আবুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত ঃ 
০৮০০ 4৪০ | ৬০ 4] 4১৮০ চা ০০ 4০) ৪৮১ ৮0581 ০৫ ৮০ ৩! 
০০০০ 51১91 ১০ 2১৮১০ ৮৯ 401 1৮9 65005 500৪ ০০ ০৯০ 
০০১ ০৫ ৮1905 ৭9 এএ০ এ এ 4০ 1৮9 *১$১ 22 4০০ 
11175 এএ- এ] এ এএ। ৫৮০ ৬ ০ ৮ ০,)51১হ1 43 ০০ 4)। 
20 1৮০5 445 এ০। একি এএ। 4৯৮০ ও 1 সি 4০। ৪০০ ৮৮5 555 
5০০ 401 51০ 401 1০ ৮০০৪ ০5 5০ পি ০০০1৮ এএ৬ ৬ 
০০ 4101 15৮) 2৭৩ 5৬৮ ০৬৯৫৩ 20১৯৬3৬55৮০ ৪০ ৮০০ এত 
১৯০০০ ৮৬০ শত 1 5 ৮৩৪ ১২৮ ০৪ 55 মাএ এএএ এ 
সি ৯9 4১৭5 ৬৮ ০৬ ৬১ ০4০1৮০ ০০এ তল 
-২০৫৯ (৮০০ 42441 ০৪91 9) 
১_আররিসালা-ইমাম শাফী রেহঃ) £ ৩৯৮-৪০০, ফাতহুল বারী £ ৮/২০, উমদাতুল 
কারী ঃ ১৮/৯৪, আলআকীদাতুত তৃহাবিয়া £ ২৭০, ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া 
১৩/৩৬৬-৩৬৭, তাফসীরে ইবনে কাসীর ঃ ১/৫, আত্তাফসীর ওল্াল মুফাস্সিরূন 
১/৬১-৬২, আল্ইসরাঈলিয়াত ওয়া আসারুহা ফী কুতুবিত তাফাসীর-ডঃ রামযী- 


. না'অনা“অ; আল্ইসরাঈলিয়াত ওয়াল মাওযূআত ফী কুতুবিত তাফাসীর £ ১০৬-১০৭, 
উলুমুল কুরআন-জাস্টিজ মাওলানা মুহাম্মাদ তাকী উসমানী £ ৩৪৫-৩৪৮ 


তক জজ 
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১৭০ প্রচলিত জাল হাদীস 


“জাবের (রোঃ) থেকে বর্ণিত, হযরত উমর রোঃ) তাওরাতের একটি 
নোসখা নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে 
বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এটি তাওরাতের একটি নোসখা। তিনি নিরব 
থাকলেন। এরপর উমর (রাঃ) তা পড়তে থাকলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মুবারকে অস্বাভাবিক পরিবর্তন দেখা দেয়। 
তা দেখে আবূ বকর (রাঃ) বলেন, হে উমর! তোমার ধ্বংস হোক, তৃমি কি 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মুবারকের অবস্থা দেখছ 
নাঃ! উমর (রাঃ) তার মুখমগ্ডলের দিকে তাকালেন এবং বললেন, আমি 
আল্লাহ তাআলার নিকট তার ক্রোধ থেকে এবং তীর রাসূলের ক্রোধ থেকে 
আশ্রয় কামনা করি; আমি একমাত্র আল্মাহ তাআলাকে রব হিসেবে, 
ইসলামকে ছ্বীন হিসেবে এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবী 
হিসেবে মেনে নিয়েছি! এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
ইরশাদ করেন ঃ এ সত্তার কসম, ধার কুদরতি হাতে মুহাম্মাদের জান! যদি 
তোমাদের মাঝে (আল্লাহ তাআলার নবী) মুসা (আঃ)-এরও আগমন ঘটে 
এবং তোমরা আমাকে ছেড়ে তার অনুসরণ কর তাহলে তোমরা পথন্রষ্ট হয়ে 
যাবে। খোদ মূসা যদি আমাকে পেতেন তা হলে অবশ্যই তিনি আমার 
অনুসরণ করতেন ।” _সুনানে দারেমী £ ৩/১৯১, হাদীস ৪৫৮ 

সহীহ বুখারীতে হযরত ইবনে আববাস রোঃ)এর নিক হাদীস বর্ণিত 
আছে। তিনি বলেন ঃ 
০০ এ জী পর এত ০৪ ক ০৮০৯০ ৪ 
253 নি ৮০ ০৬০ ০০০৮৪ ৪ এ]। ৪০০ 401 ০৯০১ 
৭452401১555 ০5৮85 1401 জর 9 লাঝা এস 0 এএ। ৮৩১০ 
৮5৮5 3195 ৮০৪ 412৮5505401 ৬০ ০৮ ৬১ 2185১ র। 

৩০৮৪০১০১৩০১ ৫৫০ (১ ০ এ ২৫৫১০ ০০ ০ ০৭ টি 


৪৮০ 0৮1 | 
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প্রচলিত জাল হাদীস | ১৭১ 


“তোমরা কীভাবে আহলে কিতাবের নিকট কোন বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস 
কর? অথচ তোমাদের কিতাব যা রাসূলুল্লাহ (সাল্লান্াহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম)-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে, তা সর্বশেষ আসমানী কিতাব, যা 
তোমরা তেলাওয়াত করে থাক এবং এর মধ্যে-হ্াস-বৃদ্ধির কোন আশংকাই 
নেই। অপরদিকে আল্লাহ তাআলা তোমাদের একথা জানিয়েছেন যে, আহলে 
কিতাবরা আসমানী কিতাবে বিকৃতি ঘটিয়েছে এবং নিজ হাতে কিতাব রচনা 
করে বলেছে ঃ এটি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নাধিলকৃত; যাতে এর 
বিনিময়ে কিছু কামাই করতে পারে । তোমাদের নিকট যে ইল্ম পৌচেছে তা 
কি তাদের নিকট জিজ্ঞেস করা থেকে তোমাদেরকে বাধা দান করে না। 
আল্লাহ তাআলার কসম! আমি তাদের একজনকেও দেখিনি যে, তোমাদের 
নিকট যা অবতীর্ণ হয়েছে সে ব্যাপারে তোমাদের নিকট জিজ্ঞেস 
করে ।”-সহীহ বুখারী £ ২/১০৯৪, হাদীস ৭৩৬৩ . 

সাহাবায়ে কেরাম এবং আযিম্মায়ে দ্বীন থেকে যেসব ইসরাঈলী বর্ণনা 
পাওয়া যায় সেগুলো শরীয়তের এই পরিধিতে সীমাবদ্ধ । কোন বাতিল ও 
মিথ্যা ইসরাঈলী রেওয়ায়াত তারা কখনো বর্ণনা করেননি এবং শরীয়তের 
কোন বিষয়ে কোন প্রকারেরই ইসরাঈলী রেওয়ায়াত গ্রহণ করেননি; কিন্তু 
পরবর্তীতে কতক ব্যক্তি এব্যাপারে শরীয়তের নীতিমালা এবং সাহাবায়ে 
কেরাম ও আয়িম্মায়ে ছ্বীনের কর্মপন্থার উপর অটল থাকতে পারেননি; তাদের 
বিচ্যুতি ঘটেছে এবং এ ব্যাপারে তারা চরম শিথিলতার পরিচয় দিয়েছেন । 
কোন ধরণের চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই তারা সর্বপ্রকার ইসরাঈলী রেওয়ায়াত বর্ণনা 
করে । যা আদৌ কাম্য ছিল না। 

ইসরাঈলী রেওয়ায়াত এবং এ ব্যাপারে শরীয়তের দৃষ্টিভঙ্গী সম্পককীয় এই 
সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে আপনি অনুমান করতে পারেন যে, কিসসা-কাহিনী 
ও ইতিহাসের কিতাবে; এমনকি কতক তাফসীর গ্রন্থেও অসংখ্য পরিমাণে - 
ইসরাঈলী রেওয়ায়াত ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে যেগুলোর অসত্যতা সুপ্রমাণিত। 
তাই এ প্রকার ইসরাঈলী রেওয়ায়াত পরিহার করা ওয়াজিব । অথচ আমরা 


11005://///8/-08.091009016-0017/178945132263517 


001716115 


১৭২ প্রচলিত জাল হাদীস 


কতক জাহেল কিসসা-কাহিনীকার, ওয়ায়েয-বক্তা বা লেখককে দেখতে পাই 
যে, তারা কুরআন মাজীদ, সহীহ হাদীস, সহীহ সীরাতে নববী, সঠিক 
হেকায়াতে সাহাবা ইত্যাদির পরিবর্তে লোকদেরকে এসব আজে-বাজে ও 
উদ্ভট ইসরাঈলী রেওয়ায়াতই পরিবেশন করে থাকেন এবং এগুলোতেই 
তারা অধিক তৃত্তিলাভ করে থাকেন। 

এ প্রকৃতির ইসরাঈলী রেওয়ায়াতসমূহ নিয়ে বাংলা ভাষায় একটি স্বতন্ত্র 
গ্রন্থ রচিত হওয়া খুবই জরুরী । এই গুরুতৃপূর্ণ বিষয়টিকে অন্য বিষয়ে রচিত 
পুস্তকের একটি পরিচ্ছেদ বা অধ্যায় বানিয়ে দেওয়া হলে এর প্রতি 
অবহেলারই নামান্তর হবে । আরবী ভাষায় এ বিষয়ে বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে; 
তন্মধ্যে দু'টি গ্রন্থ অত্যন্ত উপকারী ও নির্ভরযোগ্য । | 

১. মুহাম্মাদ রমযী না“অনা“অ কৃত আল-ইসরাঈলিয়াত ওয়া আসারুহা ফী 
কুতুবিত তাফসীর । ্‌ 

২. মুহাম্মাদ আবু শুহ্বা কৃত আল্ইসরাঈলিয়াত ওয়াল মাওযুআত ফী 
কুতুবিত তাফাসীর । 

উর্দু ভাষায় মাওলানা আসীরাদ্রভীর গ্রস্থ্টিও এ বিষয়ের একটি ভাল 
রচনাই বলতে হয়; যদিও প্রায় সবই ডঃ মুহান্মাদ আবু শুহবার গ্রন্থ থেকে 
নেওয়া হয়েছে। 

পরিশেষে আল্লাহ তাআলার নিকট কায়মনোবাক্যে এই দুআ করছি যে, 
তিনি আমাদেরকে সর্বপ্রকার বাতিল, মিথ্যা ও উদ্ভট কথা বর্ণনা করা এবং 
এসবের প্রচার-প্রসার থেকে হেফাযত করুন । আমীন ।৯ 


০০ 8০1 ০৮014৮০০৮19 ০1৮০1 ০০19. ০ এ 2 ০৮৫০ ০ (0) 

০০ ০৭ ৮৮5 ম221 ০ এ 1০৮5৮ দেন 301 ৮০ 1০৮ 4৯০১ ০৮০ ০০০৫ 

4205 4145 509005810০০ 0০41 31 ভ্রিজথ। ০০০৮1 তি 5 

৩৫১৬ 2৯০ এ ৮০০ ০০০০ ৬৯০ এও ৭০৩ এএ। এতে লে গ! ড৪ শক সখি 

৬৭ ০৮ ৬০০৮1 5528 33০১5 ০ 0০ ৩ ০০৪ এ] এ ০১5 ৪০ 
৮৪৯৮ এ 
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রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের বৈশিষ্ট্য ও ফযীলত 
সম্পকীয় ভিত্তিহীন ও জাল বর্ণনাসমূহ 
ভূমিকা £ আব্বিয়া আলাইহিমুস সালাম নন; বরং তাঁদের উত্তরসূরী 
উলামায়ে কেরামের মধ্যেও এমন বহু মহামনীষীর আগমন ঘটেছে এই 
ধরাধামে, যাদের মর্যাদা, গৌরব, কীর্তি ও অবদান যথাযথভাবে ব্যক্ত করার 
জন্যে অনেক সময় অভিধান ভান্তারে শব্দ অনুসন্ধান করে পাওয়া মুশকিল 
হয়ে যায়। সে ক্ষেত্রে নবী রাসূলগণের কথা তো বলাই বাহুল্য । 
আর সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের শান বর্ণনার ক্ষেত্রে অক্ষমতা প্রকাশ করা ছাড়া আর কী করা 
যেতে পারে ? 
আল্লাহ তা'আলা তীর হাবীব রাসূলে আকরাম হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যে সব যাহেরী ও বাতেনী গুণাবলীতে 
ভূষিত করেছেন এবং যেসব মর্যাদায় আসীন করেছেন, তার সীরাত মুবারক 


এ) ৮1514 ওঠ ৪9 ৭ ৬৮ 1১91 ০০1১ ০০ হতএ। 

এ ৮৫০5 52০ ত 94৮ এত ৯৪9৬ ৮৯১১ জকি এ! লি 0:501591 ০+ 

০৮৫১ ৮৯৮৯৭১৮৮5০৮ ০৮ 52০৮4401৮01 ০০ 0823 ০8৮ পল! আছি 
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১৭৪ প্রচলিত জাল হাদীস 


এবং তিনি নিজেই সেগুলোর সবচেয়ে বড় প্রমাণ। 

তার সীরাত মুবারকের যে অংশটুকু বিপুল বর্ণনা এবং নির্ভরযোগ্যসূত্রে 
আমাদের নিকট পৌচেছে এবং যা আজো আমাদের হাতে বিদ্যমান রয়েছে, 
শুধু তা-ই তীর সুমহান মর্যাদা বুঝাতে সক্ষম ৷ তা ছাড়া তিনি নিজেই আপন 
ফযীলত ও মর্যাদার সবচেয়ে বড় সাক্ষী । তার সীরাত মুবারকের মাহাত্ম্য, 
পর্াঙ্গতা, বিশ্বজনীনতা ও স্থায়িতৃও তার মর্যাদা ও পরিপূর্ণতার কম বড় সনদ 
নয়। . 

তার সৃষ্টিগত শ্রেষ্ঠতৃ যা অর্জনকৃত নয়, তাতে দৃষ্টি সীমাবদ্ধ না রেখে যদি 
তার চরিত্র মাধুর্য, তীর শামায়েল ও অভ্যাস, তার অভ্যন্তরীণ গুণাবলী, 
আল্লাহ তা'আলা ও তার মধ্যকার সম্পর্ক, তার ইবাদত, লেনদেন, 
আচারব্যবহার এবং মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র সম্পর্কে তার অতুলনীয় 
শিক্ষা ও আদর্শের প্রতি সামান্যতম দৃষ্টিপাত করা হয়, তা হলে নিজের 
অজান্তেই মুখ থেকে বেরিয়ে আসবে £ 

০০ এন্ড 0৯ * ৯ ০৪১০1১৮5০০৮ 
খোদার পরে শ্রেষ্ট তুমি, 
সংক্ষেপে মোরা এই তো জানি। 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের পূর্বে মানবতা কত 
ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল! সেই মযলূম মানবতাকে তার সীরাত ও 
শিক্ষা-দীক্ষার মাধ্যমে মানবতার সুউচ্চ আসনে আসীন করেছেন! তাঁর 
সীরাতকে আদর্শ হিসেবে বরণ করে, তার শিক্ষাকে পাথেয় করে মানবতা 
উন্নতির চরম শীর্ষে পৌচেছে! 

পক্ষান্তরে যারা তার সীরাত মুবারক এবং অনুপম শিক্ষা-দীক্ষা থেকে মুখ 
ফিরিয়ে নিয়েছে, তারা অনেক কিছুই হারিয়েছে এবং দুনিয়া ও আখেরাতে 
চরম ক্ষতির শিকার হয়েছে। এসব বিষয়াবলীর প্রতি দৃষ্টিপাত করাও 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুমহান মর্যাদা উপলব্ধির জন্যে 
যথেষ্ট । মানবতার উৎকর্ষ সাধনে তার নবুওয়তের অবদান অবলোকনেও 
রিসালাতে মুহাম্মাদীর মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব সহজেই প্রতিভাত হয়। 
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প্রচলিত জাল হাদীস ১৭৫ 


_.. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শ্রেষ্ঠতৃ, মাহাত্ম্য, তার প্রতি 
- আল্লাহ তাআলার মহব্বত, করুণা ও ইহসানের কথা খোদ আল্লাহ তাআলা 
কুরআন মাজীদে ইরশাদ করেছেন। এ সবের এক বিশাল অংশ তার 
হাবীবের মুখেও প্রকাশ করিয়েছেন। আবার অনেক কিছুই তার প্রত্যক্ষ 
সীরাতের উপর ছেড়ে দিয়েছেন, যেগুলো শুধু তার সীরাত পাঠের মাধ্যমেই 
জানা যেতে পারে। 


উম্মতের প্রতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অগণিত হক 
রয়েছে। তন্মধ্যে একটি বড় হক এ-ও যে, উম্মত তার পবিত্র সীরাত এবং 
অনুপম শিক্ষা যথাযথভাবে অর্জন করে তা তাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে 
আদর্শ হিসেবে বরণ করবে। তীর মাহাত্্য ও অবদানসমূহ জেনে সেগুলো 
আলোচনা করবে। 

মোটকথা, সঠিকভাবে সেগুলোর জ্ঞানার্জন করা এবং যথাযথভাবে স্ব-স্ব 
জীবনে তা বাস্তবায়িত করা সত্যিই এক মহান ও কষ্টসাধ্য ব্যাপার । এসবের 
জন্যে জানমালের পাশাপাশি মানবীয় কামনা-বাসনাকেও উৎসর্গ করতে হয়, 
যা সাধারণত মানুষের পক্ষে কষ্টকর । 

মানব প্রকৃতির এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে শয়তান তার কুটিল জাল 
বিস্তার করে আসছে আবহমান কাল থেকে । সে বহু সাধারণ মানুষকে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সীরাত, অনুপম শিক্ষা এবং 
তার সুপ্রমাণিত শ্রেষ্ঠতু ও অবদানসমূহ থেকে দূরে নিয়ে যায়। এরপর 
তাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে এমন 
কিসসা-কাহিনী চর্চায় লাগিয়ে দেয়, যা মোটেও বাস্তবসম্মত নয়; বরং ভিত্তিহীন 
ও জাল। যদি নির্ভরযোগ্য সূত্রে সেগুলো প্রমাণিতও হত, তবুও সেগুলোর দ্বারা 
কখনো তার পূর্ণত্ব, মাহাত্ম্য, মর্যাদা ও চারিত্রিক সৌন্দর্য ও সুষমার 
বহিঃপ্রকাশ ঘটত না। 

শয়তানের এই দ্বৃণ্য ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্য হল, যাতে মানুষ তার পবিত্র 
সীরাত ও অনুপম শিক্ষাকে আদর্শ বানানোর সৌভাগ্য অর্জন করতে না পারে 
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১৭৬ প্রচলিত জাল হাদীস 


এবং তার আসল ও সুপ্রমাণিত মর্যাদা, শ্রেষ্ঠতৃ ও অবদানসমূহের প্রতি বিশ্বাস 
স্থাপন করা যো আল্লাহ তা'আলা ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামেরও উদ্দেশ্য তা) থেকে মানুষ চির বঞ্চিত হয়ে যায় । এব্যাপারে 
শয়তান তার উদ্দেশ্য সাধনে যথেষ্ট সফলও হয়েছে । ০৮. 0 ১,4০৬ ১৯৮ 
051০157০০১০ ৪০ ০০ বালীতা 

উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠতৃ 
বর্ণনার ক্ষেত্রে আয়াত, সহীহ হাদীস, সীরাত সম্পকীয় সহীহ রেওয়ায়াত ও 
বর্ণনাসমূহের উপরই নির্ভর করা উচিত। যদি এসব পরিহার করে শুধু বাতিল, 
মিথ্যা, জাল ও ভিত্তিহীনই নয়; বরং দুর্বল বর্ণনারও আশ্রয় গ্রহণ করা হয়, তা 
হলে তাতে অমুসলিমদের নিকট এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করা ছাড়া আর কিছুই 
হবে না যে, আমাদের নবীর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠতৃ এমন, যা দুর্বল বর্ণনা ছাড়া 
প্রমাণ করা যায় না! (নাউযুবিল্লাহ) 
ও সীরাতের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাবলী থেকে তার অনুপম শিক্ষা অর্জন করেন 
এবং সেখান থেকেই সীরাত, শ্রেষ্ঠত্‌ ও ফযীলতসমূহের ইল্ম গ্রহণ করেন। 

ভূমিকাস্বরূপ এ আলোচনা বার-বার অধ্যয়ন করুন। এরপর নিম্নোক্ত 
পরিচ্ছেদে গভীর দৃষ্টি নিবদ্ধ করুন । 

ভালভাবে বুঝে রাখা দরকার যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের প্রকৃত ফযীলত ও মর্যাদা সম্পর্কে যে অবগত, সে কথিত 
কিসসা-কাহিনী, মিথ্যা, জাল ও ভিত্তিহীন রেওয়ায়াতসমূহ পড়ে নির্ধিধায় বলবে 
যে, এগুলোর চর্চা, প্রচার ও প্রসার করা নবুওয়তের সাথে গোস্তাখি ছাড়া আর 
কিছুই নয়। 

“আল আসারুল মার্ফুআ ফিল আখ্বারিল মাওযূআ'-এর ভূমিকায় 
আল্লামা আবদুল হাই লাখনোভী (রহঃ) এ সম্পর্কে গুরুত্পূর্ণ আলোচনা 
করেছেন। তিনি এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে 
কোন মিথ্যা চালিয়ে দেওয়া হারাম হওয়া সম্পর্কে বহু সহীহ হাদীস উল্লেখ 
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প্রচলিত জাল হাদীস ১৭৭ 
করার পর লেখেন ঃ 
90০০ 505 এ)। লি লনা ০ ৮৪৪] 0 5515501 ৮৬ ০০ এ ০৪ 

০১ 0৬ ০1১০ 5০0 শা সিপিডি ৭৩০৬০ ০০৮ এ! এ পি ৩ ভাসি 
৩৮৯৮১ তা 5191১ ০১৩1 ৪ 

এ] ১০ 425 55501 01৮ 27 55301 50125] ৩০ ৬ ৮০৪ 
০০:4৬ শি ১৮০১ এ ১৬ শ্ল! শীত ০৬ ১০১ ১৪ 11 4০০ 
০৩50) ৮51 

2৮৩। ০০এএ। ০13) ০১ ৬১০৪ ০০৪ 0 ৮৮ 3 ০০০ এ ০১৬ 
.৮5৩। ৮1 ০৮৮ ০ ৮4৮0 915 21 5০01 ৬৪১৬৭ 5০ 

১১০এ] ০৮5815 ৮৮এ] ১০৪৪ ০০৪০০শিমু। ৯৮০৮ ৪শলও 
০৪২ লে] পিএ ১৮০০৮। এ! ১ ০৫ লর্ড ০৬৮ অসি ০9 
এ 51 ১০ 5৬ ১৪৪৪ [লি ৫১ লি 01 0১0৮০ 2৬5 ৬৬১ 
০১৮৪৬ এ | এ৯। ০০০০] ৪ 01 ০০ ২১০৬০৭০৪০৪১ 
০৯1৮1 ৩৪১৬৭ ০ ০০ 2 2০০০ 

৮৮০৯ই্াও ০৮০ ১৩০০ ৯১৬ ৮৮৪ 415 4০। ০৩ 4০৮ ৬০৮১ 
এ] ২৬ 5 ১৬০1 ৮০৪ ৬ তত চর্ড ১১| তেই ক ও জ] 5০৪ 
এ 1৮৮ ০ ০১০৬৪ গা] ৯ পিক ৯৯ ০৫ ০০৮৮3 শঞ্ড 
অর্থাৎ এ সকল রেওয়ায়াত ছারা এ কথা প্রমাণিত হয় যে, হালাল 
হুঁরামের বিধিবিধান অথবা উৎসাহ ও ভীতি প্রদান-যে কোন বিষয়ে রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্াহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে জাল করা এবং তিনি যা ইরশাদ 
করেননি, তা তার প্রতি সম্বন্ধ করা সম্পূর্ণরূপে হারাম, জাহান্নাম অবধারিত 

চু্য়ার মত অপরাধ । ও 

উল্লিখিত বর্ণনাসমূহ থেকে এ কথাও বুঝা গেল যে, কো : কথা বা কাজ 
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১৭৮ প্রচলিত জাল হাদীস 


সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর মিথ্যারোপ করা 
অর্থাৎ তিনি যা বলেননি বা করেননি, তা তিনি “বলেছেন' বা 'করেছেন' বলে 
উল্লেখ করা অতি বড় কবীরা গুনাহ (মহাপাপ)। 


অনুরূপ আয়াত অথবা নির্ভরযোগ্যসূত্রে বর্ণিত হাদীস দ্বারা তার যে 
ফযীলত বা মর্যাদা প্রমাণিত নেই, তা তার প্রতি সম্বন্ধ করাও সবচেয়ে বড় 
কবীরা গুনাহসমূহের অন্যতম । 


ওয়ায-নসীহতকারীদের সতর্ক হওয়া উচিত। কিসসা-কাহিনীকার, 
বক্তাদের সাবধান থাকতে হবে । কেননা তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লান্ু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের প্রতি এমন সব বিষয়ের সম্বন্ধ করে থাকেন যা তার ব্যাপারে 
প্রমাণিত নেই। তারা মনে করেন যে, এভাবে তার ফযীলত ও মর্যাদা প্রমাণ 
করার মধ্যে বিরাট সাওয়াব রয়েছে; অথচ কুরআন হাকীম, মুতাওয়াতির 
বর্ণনা এবং সহীহ হাদীস দ্বারা এত ফযীলত প্রমাণিত রয়েছে যার ফলে এসব 
মিথ্যা ও বানোয়াট রেওয়ায়াত বর্ণনার কোন যৌক্তিকতা থাকতে পারে না। 


আল্লাহ তাআলার শপথ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
অসংখ্য ফযীলত রয়েছে, যা বলে শেষ করা যাবে না! তিনি মর্যাদার দিক 
দিয়ে সৃষ্টিকুল থেকে অনেক অনেক উর্ধ্বে । কাজেই তার ফযীলত প্রমাণে 
বাতিল ও মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করা কবীরা গুনাহ (পাশাপাশি এক ধরনের 
বৌকামিও বটে)।” -আল-আসারুল মারফুআ $ ৩৬ 


সংক্ষিপ্ত ভূমিকার পর এখন এই পরিচ্ছেদে উল্লিখিত জাল রেওয়ায়াত- 
সমূহের অসারতা সম্পর্কে জানা যাক। ১ 


১-এখানে হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ)-এর সে উক্তি 
পুনরায় উল্লেখ করছি, যা বক্ষমান বইটির ভূমিকাতেও রয়েছে। তিনি স্বরচিত গ্রন্থ 'আত 
তাকাশৃশুফ আন মুহিম্মাতিত তাসাওউফ" পৃষ্ঠা £ ৪০৩-এ নিম্নোক্ত হাদীসটি উল্লেখ করেছেন 3 
এএ ০৯ এ লতি ৩ 5 5০ 2 নিলা পচ লা] এগ লি 0 ৮৪।০5 ৮ ০! 
এ ৩ শিপিও এ এ] পে এ এ৮5 
“চরম যিথ্যাচার হচ্ছে, কোন ব্যক্তি নিজের পিতাকে বাদ দিয়ে অন্যকে পিতা বলে স্বীকার 
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প্রচলিত জাল হাদীস ১৭৯ 


মুহাম্মাদ নামের সকল ব্যক্তি এবং তাদের পিতাগণ জান্নাতী 
৮০] ৬১ ১১১) ৬০৪ ৪৯ 0৬ 4 কি, 1১০০০ ০০৮৮৪ ১৯) ৬০ এ] ১১ ৮ 


৬৪-“যে ব্যক্তি বরকতের জন্যে সম্ভানের নাম মুহাম্মাদ ব্লাখবে, 
পিতা ও সন্তান উভয়ই জানাতে যাবে ।” | 


শরীয়তে নাম রাখার যথেষ্ট গুরুত্‌ রয়েছে। রয়েছে এ সংক্রান্ত অনেক 
বিধিবিধান, যা হাদীস ও ইসলামী আদব বিষয়ক গ্রন্থাবলীতে সবিস্তারে উল্লেখ 
আছে। কিন্তু কুরআন হাদীস ও উম্মতের ইজমা দ্বারা এ কথা প্রমাণিত যে, 
নামকরণের উদ্দেশ্য হবে একমাত্র পরিচয় লাভ করা । শুধু নামকে ব্যক্তির 
ফযীলত, মর্যাদা, জান্নাতলাভ বা জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভের উপায় মনে 
করার কোন সুযোগ শরীয়তে নেই। 


যাহোক, “মুহাম্মাদ” নাম রাখার ফবীলতসম্বলিত পূর্বোক্ত উক্তি রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত নয় । 


হাফেয যাহাবী রেহঃ) একে জাল গণ্য করেছেন। আল্লামা ইবনে হাজার 
আসকালানী (রহঃ)ও এ মতকে সমর্থন করেছেন। _মীযানুল ইতিদাল £ 
১/৪৪৭, লিসানুল মীযান ৪ ২/১৬৩-১৬৪ 


এ পর্যাষে আরো বহু ভিত্তিহীন ও জাল হাদীস লোক মুখে প্রচলিত আছে। . 
যেমন ? | 


৬৫-“জ।*।গ প।মে সম্ভানের নাম রাখ । কেননা, আল্লাহ তা“আলা 


করবে অথবা স্বপ্নে যা দেখেনি তা৷ দেখার দাবী করবে; কিংবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের উপর এমন কথা চাপিয়ে দেবে ঘা তিনি বলেননি ।” 

এরপর থানভী (রহঃ) উক্ত হাদীসের আলোচনায় হাদীস বয়ানে অসতর্কতার ব্যাপারে সাবধান 
করতে গিয়ে বলেন $ “যদি প্রবল সুধারণার কারণে কারোর সন্দেহই না হয় যে, বর্ণনাকারী ভুল 
বর্ণনা করেছেন, তা হলে তাকে দোষারোপ করা যাবে না । কোন কোন বুযুর্গের বেলায় এপই 
ঘটেছে। এ পথেই তাদের বক্তৃতা ও রচনায় কিছু ভিত্তিহীন হাদীসের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। তবে এ 
সম্পর্কে উলামায়ে কেরামের সতর্ক করার পরও যদি কেউ এ জাতীয় হাদীস বর্ণনায় অটল থাকে, 
যেমনটি সিংহভাগ জ্ঞানপাপীদের অভ্যাস, তা হলে তাকে দোষমুক্ত মনে করার কোন -ুযোগ 
নেই।” 
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১৮০ প্রচলিত জাল হাদীস 
কসম করে বলেছেন, হে মুহাম্মাদ! আপনার নামের সাথে যার নাম 
মিলবে আমি কখনো তাকে জাহান্নামের আগুনে জ্বালাব না।” 

নামের ব্যাপারে এ ধরণের বেশ কিছু জনশ্রুতি রয়েছে । কোনটিই 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস হিসেবে প্রমাণিত নয় । 

এ ধরনের উক্তির অসারতা বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লামা ইবনে তাইমিয়া 
(রহঃ) বলেন £ (৮৮৮ ১৫১ এও ১১৪ ৬4 “মুহাম্মাদ নাম রাখার ফযীলত 
সম্পর্কে যা কিছু বলা হয়ে থাকে, সবই জাল।” -তানযীহুশ শরীয়াতিল মারফুআ 
$১/১৭৪ 

সহীহ মুসলিমের ব্যাখ্যাকার আল্লামা নববী রেহঃ) এ সম্পর্কে বলেন £ 

“মুহাম্মাদ নাম রাখার ফযীলত সম্পর্কে কোন হাদীসই প্রমাণিত নয় ।” 
-তানযীহুশ শরীয়া ৪ ১/১৭৪ 

আল্লামা ইবনুল কায়্যিম (রহঃ)ও সেগুলোর অসারতা সম্পর্কে বিস্তারিত 
আলোচনা করেছেন। -আল যানারুল মুনীফ ঃ ৫৭, ৬১ 

আরো বিস্তারিত জানার জন্যে দেখুন ৪ সিফরুস সাআদা £ ২৫৮, 
তাষকিরাতুল মাওযৃূআত ঃ ৮৯, তানযীহুশ শরীয়া ৪ ১/১৭২-১৭৪, আল 
মাওযূআতুল কুবরা £ ১৫৭, আল ফাওয়ায়েদুল মাজমুআ ঃ ২/৫৭৯ 

এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, কোন নবী, সাহাবী, ওলী-বৃুর্গ ও 
নেককার ব্যক্তিবর্গের নামের সাথে নাম মিলিয়ে রাখা ভাল । রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন £ 

দক ০৪:০১ ০৪৬ ০৬০৩ ০৮ ৬ ৮৪1 

“তারা (পূর্ববর্তী লোকেরা) নিজেদের নবী ও নেককারদের নামে নাম 
রাখত ।” -সহীহ মুসলিম $ ২২০৭, হাদীস ২১৩৫ 

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে £ 
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প্রচলিত জাল হাদীস ১৮১ 


০৯৯৮। ১০১ 4]| ১০০ 4]| 21 ০ম জপ ০ জমি তত ও 

“তোমরা নবীদের নামে নাম রাখ এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট সবচেয়ে 
প্রিয় নাম হল আব্দুল্লাহ্‌ ও আব্দুর রহমান।” সুনানে আবী দাউদ ঃ ৬৭৬, হাদীস 
৪৯৫০, সুনানে নাসায়ী £ ২/১০৫, হাদীস ৩৫৬৫, আল আদাবুল মুফরাদ ঃ ২৮৪, 
হাদীস ৮১৪ 

মেরাজে জিবরাঈল (আঃ)-এর সঙ্গ ত্যাগ 

৬৬-মেরাজকেন্দ্রিক একটি ভিত্তিহীন কথা. লোকমুখে অত্যন্ত 
প্রসিদ্ধ । তা হল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন 
“সিদ্রাতুল মুন্তাহা" পর্যন্ত পৌঁছেন, তখন হযরত জিবরাঈল (আঃ) 
এই বলে সামনে অগ্রসর হতে অক্ষমতা প্রকাশ করেন যে, আমি আর 
এক কদম অথবা আর এক চুল পরিমাণ অগ্রসর হলে আমার ভানাসমূহ 
জুলে-পুড়ে ভন্ম হয়ে যাবে।” 

এরূপ ধারণা করাও ঠিক নয় । এগুলো কিসসা-কাহিনীকারদের মনগড়া 
বানানো কথা । 

প্রখ্যাত মুহাদ্দেস আব্দুল্লাহ ইবনে সিদ্দীক আল-গুমারী (রহঃ) বলেন ঃ 
6 014০9 49 এ] এ এ ঢা ০): 1৮5 ১০ ০৪ 
২41৯১ ০০০১ ১৪৮ এ 5505 এলি 6 ওর্ইস]1 5০৯১৭ 
৭১০2০ 40 এ লট 3০৬৬ ৭19. এএ৪ এন 91 00901 নি 

৯০০ ০১ ০৪1 55৭০ ৪ ৮৮ 9৬ 5০৮1) 058 0201 4৮ 

“এরূপ ধারণা করা নিকৃষ্টতম বাড়াবাড়ি যে, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিদ্রাতুল মুন্তাহায় পৌছেন, তখন জিবরাঈল (আঃ) 


পিছনে হটে যান এবং বলেন, যদি আমি আর এক পা অগ্রসর হই তা হলে 
জ্বলে যাব।” এটি একটি মিথ্যা ও বাজে কথা। 


“বস্তুত উক্ত রাতে জিবরাঈল (আঃ) এক মুহূর্তের জন্যেও রাসূলুল্লাহ 
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১৮২ প্রচলিত জাল হাদীস 


সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গ ত্যাগ করেননি । “সিদ্রাতুল মুন্তাহা' 
এবং অন্যান্য স্থানেও তিনি তার সাথে ছিলেন।” -আল বুসীরী মাদেহুর রাসুলিল 
আযাম $ ৭২ 


জুতা নিয়ে আরশ গমন 
লোকমুখে মেরাজ সম্পর্কে আরো একটি কথা প্রসিদ্ধ আছে যে, মেরাজ 
রজনীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাম্মাম “আরশে মুআন্মা+য় 
প্রবেশের পূর্বে জুতা খুলতে চাইলে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন ঃ 
১১০০ ০১০৪ ০৪০ ০৯৮| 05 2৬৬ পস্এ উ (২িস্ণি ৬7৬ 
০৬ ১৪ ০৪০ ০০) 
৬৭-“হে মুহাম্মাদ! আপনি জুতা খুলবেন না। (জুতা নিয়েই 
আরোহন করুন) কেননা, আপনার জুতা নিয়ে আগমনে আরশ ধন্য 
হবে। এটি বরকত লাভের কারণে অন্যের উপর গর্ববোধ করবে ।” 
কথাগুলো সাধারণ মানুষের মাঝে প্রসিদ্ধ তো আছেই, কোন কোন 
বক্তার মুখেও শোনা যায়। এমনকি কতিপয় সীরাত গ্রন্থকারও তা উল্লেখ 
করেছেন; কিন্তু তা প্রমাণিত নয় । সবগুলোই মনগড়া ও বানানো কথা । 
ইমাম রযীউদ্দীন আল-কাযৃভীনী (রহঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জুতা নিয়ে আরশ গমন এবং 
আল্লাহ তাআলার সম্বোধন (হে মুহাম্মাদ! আপনার জুতায় আরশ ধন্য হয়েছে) 
ইত্যাদি প্রমাণিত কি না। তিনি উত্তরে বলেছিলেন £ 


০০ ০৭৭ ০৯০ ০৮5 ৯5 এএা ৮৩ | ৮১ ২৭৮ ৮ 
এও এভেসপত ০৯ ও ছি পি ০১০৭। 5৪১১ ০৮1 ১৪ এ 5০5 আও পেস্পিনি 
|| ০১4৮ 1 5062] ১৮৯৭ জে চেক এ ৩ ৪ ২১ ৩ 


০৮০০৯ 
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প্রচলিত জাল হাদীস ১৮৩ 


“জুতা পায়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আরশ গমনের 
হাদীস প্রমাণিত নয় । এমনকি তিনি খোলি পায়ে) আরশে পৌচেছেন এমন 
কথাও কোন নির্ভরযোগ্যসূত্রে বর্ণিত নেই। সহীহ বর্ণনা মতে তিনি শুধু 
সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত গমন করেছেন।” -সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ-শরহুল 
মাওয়াহেব ৪ ৮/২২৩ 

অপর এক মুহাদ্দেসের ভাষ্য 8 


1 ৮১৮৬৯ ০ ৩ এছ ০০৭] ৪০১ আঁ ৮০৪ ০ এ]। 45 
৯৯ 5১501 ডাকত ৮1১৯৪ 9৩ ০০১০০। ইসা 404১ ০৮৪০ 
১৯০ ০৪ ১৮০৯০০১209০ 01013 51৮81 পি 553০5 লা 
১৮ ০4০১ 425 491 প৮ এ ৮৫০ ০প ০৭ ও ০৪15 7৫০০ ০০) 
০০৮০৪ -০০৮ প৮) ৮ 4১৮১ ০১০1১ 4 ৪৩) ৪ 4৩] 5 
৮১১৪] ৪৪১ 25৮5 সু, ১০৯২ ০ ডাঃ ১) ১ 5০০৭1৫লী 
২৫1 ০৪ এ পা ০1015 
“আল্লাহ তাআলা তাকে ধ্বংস করুন, যে বলে তিনি জুতা নিয়ে আরশে 
আরোহন করেছেন । কত ওঁদ্ধত্য! কত বড় স্পর্ধা!! যিনি শিষ্টাচারীদের 
সরদার, যিনি আরেফবিল্লাহগণের মধ্যমণি, তাঁর ব্যাপারে এমন কথা! তিনি 
আরো বলেন যে, রযীউদ্দীন আল-কাযভীনীর উত্তরই সঠিক প্রায় চল্সিশজন 
সাহাবী থেকে সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিতভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের মেরাজ তথা উর্ধ্ব জগতে গমনের ঘটনা বর্ণিত আছে। এঁদের 
কারো হাদীসে এ কথা উল্লেখ নেই যে, সে রাতে তার পায়ে জুতা ছিল। এ 
কথা কতক গণ্ুমূর্থ কিসসা-কাহিনীকারদের কাব্যে এসেছে । ... কোন 
নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণিত হাদীসে বা দুর্বলসূত্রে বর্ণিত হাদীসেও এ কথা নেই 


যে, তিনি আরশে আরোহন করেছেন। এটি কারো বানানো কথা, এর প্রতি 
ভ্রুক্ষেপ করা যায় না।” -শরহুল মাওয়াহেব 8 ৮/২২৩ 
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১৮৪ গ্রচলিত জাল হাদীস 


আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ মান্ধারী রেহঃ) স্বরচিত গ্রন্থ “ফাত্হুল মুতআল 
ফী মাদ্হি খাইরিন নিআল'-এ উপরোক্ত কথাটিকে জাল বলে জানিয়েছেন । 
-আল আসারন্ল মারফুআ 8 ৩৭ 

আরো দ্রষ্টব্য £ গায়াতুল মাকাল ফীমা য়াতাআল্লাকু বিন্নিআল £ আল্লামা 
লাখনোভী রেহঃ) 


রাতের অন্ধকারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের নূরে সুই পাওয়ার ঘটনা 
০৮০4০ 4 ৪. এ০। 4৬০০ ₹ ৩৪৪ এএ। ৪৬১ 2৪৩ ০০৬৬ 
১ ৬০৩ ০১৪৪৪ 5৮1 ৬ ০৮০৪০০০ প4০ এ লট এ5১৯ ০০ 
১০ ০০৮০৬ এ 2৭ ০৮১ 5 এ এএ। লে ভে! এ০০০০ ০০ 
১! ৮০1 এব ৪5 এ৪। ৬৬১ ০৩ 
৬৮-“একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে 
হযরত আয়েশা (রাঃ) রাতের অন্ধকারে তার বিছানায় ছিলেন। 
আম্মাজী আয়েশা (রাঃ)-এর হাত থেকে একটি সুই পড়ে গেলে 
খোজাখুঁজির পরও তা পাচ্ছিলেন না। এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেসে উঠলে তার দাতের নূরের ঝলকে পুরো 
কামরা আলোকিত হয়ে যায়; ফলে হযরত আয়েশী সিদ্দীকা (রাঃ) সে 
নূরে তাঁর সুইটির সন্ধান পান।” 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফযীলত সম্পর্কে যে সব 
ভিত্তিহীন ও বাতিল কথা প্রসিদ্ধ হয়েছে তন্ধ্যে এটি অন্যতম । 


আল্লামা আব্দুল হাই লাখনোভী রেহঃ) এটাকে জাল আখ্যা দিয়ে বলেন £ 


০০ এএ লি না পপ ০৮41 ০55 এ5 উ৪০ ্ি ও ৬9 
915 51৯৪ 5 ০০০০০০০৮28৬ 4০৪1 4১৫৩ | চলি 27255 ০০ ০৬৪৭ ৪0৩৮ 
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প্রচলিত জাল হাদীস ১৮৫ 


৮৮৬00 25481 কর ৮5৮৪০ অমি ৮০৯1১505৫ 

21০৯ আ1১০ ৪11 44১ ০০৪০০) তি 31 ৫৪ ৩৪5৭০ 95 

“ফযীলতসংক্রান্ত জাল ও মনগড়া রেওয়ায়াতসমূহের অন্যতম একটি 
রেওয়ায়াত, যা বক্তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সৌন্দর্যের 
বিবরণ দিতে গিয়ে উল্লেখ করে থাকেন, তা হল কোন এক রাতে হযরত 
আয়েশা (রাঃ)-এর হাত থেকে একটি সুই পড়ে যায় ... | 

“উক্ত রেওয়ায়াতটি বানোয়াট ও জাল; যদিও তা “মাআরেজে নবুওয়্যাহ” 
সহ এমন কিছু সীরাতগ্রন্থে উল্লেখ আছে, যেগুলোতে শুদ্ধ-অশুদ্ধ সবধরনের 
কথাই স্থান পেয়েছে । এ প্রকার গ্রন্থাদির সবকিছুকে গাফেল ব্যক্তিই প্রমাণ 
হিসেবে পেশ করতে পারে। তাছাড়া পূর্বোক্ত কথাটির সুত্র ও বক্তব্য 
| কোনটিই গ্রহণযোগ্য নয়।” -আল আসারুল মারফুআ £ ৪৬ 

আল্লামা সায়্দ সুলাইমান নদভী (রহঃ)ও উক্ত রেওয়ায়াতটিকে সম্পূর্ণ 
মিথ্যা বলে আখ্যা দিয়েছেন। -সীরাতুননবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ই ৩/৪২৯ 

শাইখুল হাদীস সরফরায খান সফদর সাহেবও এটিকে জাল হওয়ার 
ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। -নুর ও বাশার £ ৮৫-৮৭ 

উক্ত জাল ও ভিত্তিহীন রেওয়ায়াত দ্বারা সে সব লোক আত্মপক্ষ সমর্থনের 
প্রয়াস পেয়ে থাকে, যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দৃশ্য 
নূরের সৃষ্টি বলে বিশ্বাস রাখে । তারা বলে যে, তিনি দৃশ্য নূরের সৃষ্টি বলেই 
তো হযরত আয়েশা (রাঃ) রাতের আধারে তীর নূরে হারানো সুঁচ খুঁজে 
পেয়েছিলেন। 

উক্ত রেওয়ায়াতটি যদি জাল না হয়ে হাদীস হিসেবে প্রমাণিতও হত; 
তথাপি তাতে এমন কোন কথা নেই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম দৃশ্য নূরের সৃষ্টি ছিলেন, তার উপস্থিতিতে দৃশ্য অন্ধকার দূর হয়ে 
যেত। যদি তা-ই হত তবে তো তিনি পূর্ব থেকেই সেখানে ছিলেন, তার 
রসাল রাহ জট রাররেদি 
ছিল না। 
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১৮৬ প্রচলিত জাল হাদীস 


বুঝা গেল দৃশ্য নূরের সৃষ্টি হওয়ার কারণে সুঁচ পাওয়া গেছে এমন নয়; 
বরং ঘটনাটি প্রমাণিত হলে তা একটি মুজিযাই হত। 
হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন £ 


এখুডি ৪$ ৬১৪১১ ০৩৩ 4০০ 4০ ০০ এএ। ০৯৮১ ৬১৩ ০৪ 0 
০১৪৪১ :০0 2০4৮৪151915 49৮০ ০৪৪ 4৮১৮ পি 19 
6৮০০ ০ ৮ ২০৬ 
“আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে শুয়ে থাকতাম 
আর আমার উভয় পা তীর সামনে ছড়ানো থাকত । তিনি যখন সিজদা 
করতেন তখন আমার পায়ে হালকা চাপ দিতেন। আমি পা গুটিয়ে নিতাম 
এবং তিনি দীড়িয়ে গেলে আমি পা প্রসারিত করতাম । সে যুগে ঘরে বাতি 
(জ্বালাবার মত কিছু) ছিল না। (তাই অন্ধকারে আমি দেখতে পেতাম না যে, 
তিনি কখন সিজদা করছেন)।” -সহীহ বুখারী £ ১/৫৬, সহীহ মুসলিম $ ১/১৯৮ 
বুঝা গেল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপস্থিতিতেও 
বাহ্যিক অন্ধকার দূরীভূত হওয়ার জন্যে দৃশ্য নূরের (আলোর) প্রয়োজন হত। 


আপনাকে সৃষ্টি না করলে কিছুই সৃষ্টি করতাম না 
ও 493৭1 ০৮ (৫ এ২৯-%৭ 


৬৯-“আপনাকে সৃষ্টি না করলে আমি আসমানসমূহ (কোন 
কিছুই) সৃষ্টি করতাম না।” 

এটি লোকমুখে হাদীসে কুদৃসী হিসেবে যথেষ্ট প্রসিদ্ধ । 

অথচ হাদীস বিশেষজ্ঞরা এব্যাপারে একমত যে, এটি একটি ভিত্তিহীন 
রেওয়ায়াত, মিথ্যকদের বানানো কথা । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের হাদীসের সাথে এর সামান্যতম সম্পর্কও নেই। 

ইমাম সাগানী, আল্লামা পাটনী, মোল্লা আলী কারী, শাইখ আজলুনী, 
আল্লামা কাউকজী, ইমাম শাওকানী, মুহাদ্দেস আব্দুল্লাহ ইবনে সিদ্দীক 
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প্রচলিত জাল হাদীস ১৮৭ 


আল-গুমারী এবং শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দেসে দেহলভী রেহঃ) প্রমুখ 
মুহাদ্দেসীনে কেরাম এটিকে জাল বলেছেন। ৯ 

_রিসালাতুল মাওযুআত ৪ ৯, তাযকিরাতুল মাওযুআত £ ৮৬, আল-মাসনূ ঃ 
১৫০, কাশফুল খাফা ঃ ২/১৬৪, আল-লুউলুউল মারসু ঃ ৬৬, আল-ফাওয়ায়েদুল 
মাজমূআ $ ২/৪১০, আল-বৃসীরী মাদেহুর রাসূলিল আযম সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম $ ৭৫, ফাতাওয়া আযীযিয়া $ ২/১২৯-ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ৪ ১/৭৭ 

কেউ কেউ বলেন যে, এই রেওয়ায়াত যদিও জাল; কিন্তু এর মূল 
বিষয়বস্তু (অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের, 
খাতিরেই এই দুনিয়া সৃষ্টি করেছেন৷ তাকে পয়দা করার ইচ্ছা না করলে 
তিনি কোন কিছুই পয়দা করতেন না) সঠিক। 


অথচ আল্লাহ তাআলা এই দুনিয়া ও সমগ্র জগতকে কেন সৃষ্টি করলেন, 
তা ওহী ছাড়া জানার কোন উপায় নেই। ওহী শুধু কুরআন ও হাদীসেই 
সীমাবদ্ধ । কাজেই যতক্ষণ পর্যস্ত কুরআনের আয়াত কিংবা সহীহ হাদীসের 
মাধ্যমে এ কথা প্রমাণিত না হবে যে, একমাত্র তার খাতিরেই সবকিছু সৃষ্টি 
করা হয়েছে, ততক্ষণ পর্যস্ত এই আকীদা রাখার কোন সুযোগ নেই । অথচ 
জানা কথা যে, এটি কুরআন মাজীদের কোন আয়াত; কিংবা কোন সহীহ 
হাদীসের মাধ্যমে প্রমাণিত নয় । এটিও উপরে বর্ণিত জাল রেওয়ায়াত অথবা 
এ ধরণের বাতিল রেওয়ায়াতের ভিত্তিতে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ 


৯:০5 9 59৮ 4 ২৮৮০ ৪১৫ ৭। মি 2159 ৮০৯ ৮ ৩৫5 (৯) 

১4০1৯ কিট 134 ৭০৯ ০৮৯ (৯০ (৯০১ 12১06 531 14558 ০৪৫ লঠ 50 চাহক ০০ 
২১ ১৪ এন ০০১০ 4/১ 56 5301 

9৬5 ০৩ লেডিদ কযা ৬51 এত ২১৬ এ এ এ১ ৪ ওক ০১৮ থলি 

৮ 0৮5344055১7 ৮1550 55281 ১০০৯ ০০ ৮৫৯ ৮5 2৯৪০ ০42৬৪ 
সস ৩ 4৫১০০৬ 1 ৬০4৭৪ ৫ এ90। ০৪৪ 
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১৮৮ প্রচলিত জাল হাদীস 


করেছে; যাকে তারা আকীদা তথা মৌলিক বিশ্বাস্য বিষয় বানিয়ে রেখেছে!!১ 
-যাইলুল মাকাসিদিল হাসানা, যাইলু তানযীহিশ শারীয়াতিল মারফুআ। . 


রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছায়া প্রসঙ্গ 
কেউ কেউ এরূপ উক্তি করে থাকে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের ছায়া ছিল না। 
আবার কেউ কেউ এ কথাটিকে হাদীস ছারাও প্রমাণ করতে চেষ্টা করে; 
. অথচ তার ছায়া ছিল না বলে যে হাদীস পাওয়া যায়, তা জাল ও ভিত্তিহীন। 
জাল হাদীসটি নিম্নরূপ £ 
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প্রচলিত জাল হাদীস ১৮৯ 
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১৯০ প্রচলিত জাল হাদীস 
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প্রচলিত জাল হাদীস ১৯১ 
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১৯২ প্রচলিত জাল হাদীস 
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রাজাকে তিনি বলেন, সূর্য কিংবা চন্দ্রের 
শিউলি লু 
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প্রচলিত জাল হাদীস ১৯৩ 

যেত না।” 

এই বর্ণনাটি সম্পূর্ণ জাল। কেননা, প্রথমত তার সুত্রে রয়েছে আব্দুর 
মন্তব্য রয়েছে। | 

বিজ্ঞ রিজাল শাস্ত্রবিদ আব্দুর রহমান ইবনে মাহদী এবং ইমাম আবু যুরআ 
(রহঃ) তাকে মিথ্যুক বলে জানিয়েছেন। 

আবূ আলী সালেহ ইবনে মুহাম্মাদ রেহঃ) বলেন ঃ 

৮৫] ৮০ ৪1০০০ তল ও ০৯৯০ ০০ ০৬ 

এ ছাড়াও তার সম্পর্কে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল, ইমাম বুখারী, 
ইমাম মুসলিম ও ইমাম নাসায়ী (রহঃ) প্রমুখ প্রখ্যাত ইমামদের কঠোর উক্তি 
রয়েছে। ্‌ ূ 

দ্রষ্টব্য £ তারীখে বাগদাদ £ ১০/২৫১-২৫২, মীযানুল ইতিদাল £ ২/৫৮৩, 
তাহযীবুত তাহযীব ঃ ৬/২৫৮ 

দ্বিতীয়ত, সাহাবীদের সামনে পথে-ঘাটে, ঘরে-বাইরে রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রোদে বা চাদের আলোতে চলা-ফেরা, 
উঠা-বসার ঘটনাবলী জীবনে বহুবার ঘটেছে। যদি রোদে বা চাদের আলোতে 
তীর ছায়া না-ই হত, তবে বিপুল সংখ্যক সাহাবীর মাধ্যমে তা বর্ণিত হত। 
কেননা, সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ সাল্াল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
কথাবার্তা, চালচলন, আচার-ব্যবহার সবকিছু বর্ণনা করার ব্যাপারে অত্যন্ত 
সচেষ্ট ছিলেন; অথচ ছায়া না থাকার ব্যাপারে কৌন সহীহ বর্ণনাই পাওয়া যায় 
না। একজন সাহাবী থেকেও নির্ভরযোগ্যসূত্রে তা বর্ণিত হয়নি। তাই নির্ধিধায় 
বলা যায়ুষ্ষে, মিথ্যুকের পূর্বোক্ত বর্ণনাটি সম্পূর্ণ মনগড়া ও জাল ।১ রর 

তৃতীয়ত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছায়া থাকার স্বপক্ষে, 


১-বিস্তারিত জানার জন্যে দেখুন £ ইমদাদুল মুফতীন £ ২/২৫৮-২৫৯ 
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১৯৪ প্রচলিত জাল হাদীস 


বহু সহীহ রেওয়ায়াত রয়েছে। পূর্বোক্ত বর্ণনাটি সেগুলোর সাথে সংঘর্ষপূর্ণ 
বলেও তা পরিত্যাজ্য । 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছায়া থাকার ব্যাপারে সহীহ 
রেওয়ায়াতসমূহ £ ্‌ 
১ 4০ 41 ৩ পেএ। ৪ 9৩ ০০৪ 4৫| ৪০০ এ ০:০০ ০০ 
৮৫১ 40। 1৯৮০ & 2 ০৬৮৮ তি ৮৪ ০০ 2 ৯১০ 04 515 ৪4০ 
০০০০০ ৭1 একা 45 এ ১ সিকি ও 9 ৩ ৪১০৭ ৮০৯ ৪ ০০৬০ 
(০১৮30191০১৪ ০15 0955 209 5 ০০৪ হা ৪০ 
সপ পিস্ি3 ক ১001 ৬৩ ০৮০৮৪ ১০০৯0০০৩ সে ৩1 গো! ০১৩ 
৬৪ 5৮৮01 9১০ ০০৮১৮৮/7 ৮5 ত51759 ৮ আহা, 
৮75 +১(৯০০ 15 ১৩০৪ ঢেছস্পিকি ০ 1.১ 2১) ॥ ৫4৮৪) 

“হযরত আনাস (রোঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন এক রাতে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়াচ্ছিলেন। তিনি সহসা 
সামনের দিকে হাত বাড়ান; এরপর তা পিছনের দিকে টেনে নেন। আমরা 
বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এই নামাযে আপনাকে এমন কাজ করতে 
দেখেছি, যা ইতোপূর্বে কখনো করেননি । 

“তিনি ইরশাদ করেন, হ্যা । আমার কাছে জান্নাত উপস্থিত করা 
হয়েছিল। তাতে বিশাল বৃক্ষরাজি দেখতে পাই। যেগুলোর ছড়া ঝুঁকানো 
ছিল। তা থেকে কিছু নিতে চাইলে আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হল, আপনি 
পিছনে সরে দীড়ান। আমি পিছনে সরে দীড়ালাম। তারপর আমার নিকট 
জাহান্নাম উপস্থিত করা হল, যা আমার ও তোমাদের সামনেই ছিল । এমনকি 
তার আগুনের আলোতে আমার ও তোমাদের ছায়া পর্যন্ত আমি দেখেছি।” 
_মুস্তাদরাকে হাকেম ৪ ৫/৬৪৮, হাদীস ৮৪৫৬ 
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প্রচলিত জাল হাদীস ১৯৫ 


রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন এক সফরে ছিলেন। 
সাথে উন্মাহাতুল মুমিনীনের বেশ কয়েকজন ছিলেন। একটি ঘটনাকে কেন্দ্র 
করে হযরত যয়নব (রাঃ)-এর কথায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তার উপর অসন্তুষ্ট হন। এ অসস্তুষ্টি বেশ কিছু দিন স্থায়ী থাকে 
এবং তিনি যয়নব (রাঃ)-এর নিকট যাতায়াতই বন্ধ রাখেন £ 


৮ 5105 5৫05 ৭৯১ এ] 29 ০৫5 9৬ ৬৩ ৮ 5৪ লে 
৩৯৪ 1০3 এ এ] লতি জি লও এুসনত ৩০ 4৪০ 4 5১91৬ 
লে পক] ৮55০ ১০ এও ০৮5 এএ। ৬০ জে] ০৯৭৪ 015 
% ৬০৮৮ পু এ 035 455) 09 569825 «50150 ৮৯৮ 
০৩ এ৩) ০ ০৮৮৮০ 83525 এ ১9১ 

“এমনকি হযরত যয়নব (োঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লান্াহু আলাইহি 
ওয়াসান্নামের আগমন থেকে নিরাশ হয়ে গেলেন। রবীউল আউয়ালে 
রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তার নিকট যান। ঘরে প্রবেশের প্রাক্কালে যয়নব (রোঃ) তার 
ছায়া দেখতে পান এবং বলেন, এতো কোন পুরুষের ছায়া বলে মনে হয়। 
তিনি তো আমার কাছে আসেন না। তা হলে এব্যক্তি কে ? ইত্যবসরে 
(রাসূলুল্লাহ সাল্সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রবেশ করেন।” -মুসনাদে 
আহমাদ £ ৭/৪৭৪, হাদীস ২৬৩২৫ 

তা ছাড়া বহু হাদীসে পাওয়া যায় যে, সাহাবীগণ রোদের কষ্ট থেকে 
বাচানোর জন্যে তাকে ছায়া দান করেছেন । কখনো বা তিনি নিজেই ছায়ার 
আশ্রয় নিয়েছেন। 

বুখারী শরীফে হিজরতের লম্বা হাদীসে উল্লেখ আছে যে, যখন রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবূ বকর (রোঃ) সহ কুবায় বনী আমর ইবনে 


আউফের নিকট অবস্থান নেন। তখন দিনটি ছিল রবীউল আউয়ালের 
সোমবার । 
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১৯৬ প্রচলিত জাল হাদীস 
আবু বকর (রাঃ) দীড়ানো ছিলেন আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ছিলেন বসা । তাই যারা তাকে চিনতেন না, তারা আবূ বকর 
(রাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হল ৪ 
০ ৮40 11০9 5 এএ। ৪ এএ। ০৯০০ ০০1 এ ভে 
এএ| ৫০০ এ ০১১০ ০০০] ০০০৪0১০4205 40৬ লেস এত এ] ৮৮০১ 
“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাছু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গায়ে রোদ লাগলে আবু 


বকর (রাঃ) অগ্রসর হয়ে নিজ চাদর ছারা তাকে ছায়া দান করেন | এতে 
লোকেরা তাকে চিনতে পায় ।” -সহীহ বুখারী $ ১/৫৫৫, হাদীস ৩৯০৫ 


অন্য এক হাদীসে আছে, হযরত জাবের (রাঃ) বলেন ঃ 
+5১১| ০5 তি 8৮৪ 449 ৭৪৩ 4০1 এত এ] ০৯১০ 0295 
অংশ গ্রহণ করেছিলাম । ময়দানে কীটাযুক্ত প্রচুর বৃক্ষ ছিল। দুপুরে বিশ্রামের 
সময় হলে ছায়া গ্রহণের জন্যে তিনি বৃক্ষের নীচে আশ্রয় নেন 1” _সহীহ 
বুখারী ই ২/৫৯৩, হাদীস ৪১৩৫ 

আবার কেউ কেউ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছায়া না 
থাকার বিষয়টি “হাদীসে নূর” €... আল্লাহ সর্বপ্রথম আমার নূরকে সৃষ্টি 
করেছেন...) দ্বারা প্রমাণ করতে চান। 
নেই; তাই তারও কোন ছায়া নেই।' 

এ বক্তব্যের অসারতা প্রমাণের জন্যে বেশী কিছু বলার দরকার নেই; 
কারণ এর ভিত্তিই যেহেতু “নূরের হাদীস'-এর উপর, যা জাল হওয়ার বিষয়টি 
২২০-২২৫পৃষ্ঠায় সবিস্তারে উল্লেখ রয়েছে, তাই এ কথার কোন : 
গ্রহণযোগ্যতা নেই। 
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প্রচলিত জাল হাদীস ১৯৭ 


তা ছাড়া নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছায়া থাকার প্রকৃষ্ট 
প্রমাণ এই যে, কুরআন-হাদীসের অকাট্য দলীলসমূহের আলোকে এ কথা 
নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত যে, তিনি একজন মানব ছিলেন; আর মানব মাত্রেরই 
ছায়া থাকে । অতএব তীর ছায়া ছিল না এটি একটি অর্থহীন কথা । এ 
দৃষ্টিকোণ থেকেও তার ছায়া থাকার বিষয়টি সুস্পষ্ট । আর ছায়া না থাকা 
সম্পর্কে যে হাদীসটি উল্লেখ করা হয়, তা জাল হওয়ার কথা তো আগেই বলা 
হয়েছে এবং এর বিপরীতে যেসব সহীহ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্ামের ছায়া থাকার কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে-সেগুলোও 
স্ববিস্তারে উল্লেখ করা হয়েছে। 
কারণে (নোউযুবিল্লাহ) তার মর্যাদা-হাস পাবে না। কেননা ছায়া থাকা না থাকার 
উপর কারো মর্যাদা নির্ভরশীল নয়। 


নূরে মুহাম্মাদী সম্পর্কিত রেওয়ায়াতসমূহ 

*নূর' শব্দের অর্থ এবং এর ব্যবহার 

চিলি উউিউভাত উজ জিন 

ক. 'নূর' একটি আবরবী শব্দ, যার অর্থ 'আলো' । এর বিপরীত শব্ধ হল 
“যুলমাহ' অর্থাৎ অন্ধকার । অন্যান্য ভাষার ন্যায় আরবীতেও নূর শব্দটি 
“দৃশ্যমান নূর" অর্থেও ব্যবহৃত হয় । আবার রূপক অর্থে অদৃশ্য নূর বা আলো 
তথা জ্ঞান অর্থেও ব্যবহৃত হয়। তেমনিভাবে “যুলমাহ' শব্দটিও দৃশ্য 
অন্ধকারের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা হয়, আবার রূপক অর্থে অদৃশ্য অন্ধকার 
তথা মূর্খতা, জুলুম ইত্যাদি ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা হয় । 

কুরআন মাজীদ ও হাদীস শরীফেও এ নূর শব্দটি উভয় অর্থে ব্যবহৃত 
হয়েছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন ঃ 


নি পপ 


2১১৭। 25521 ৩৩০১০ (6156 5555 এ 5৪5 26 
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১৯৮ প্রচলিত জাল হাদীস 


“তাদের অবস্থা সে ব্যক্তির মত যে ব্যক্তি কোথাও আগুন জ্বালাল এবং 
তার চার দিককার সব কিছুকে যখন আগুন স্পষ্ট করে তুলল, ঠিক এমনি 
সময় আল্লাহ তার চারদিকের নূর (তথা আলোকে) উঠিয়ে নিলেন এবং 
তাদেরকে অন্ধকারে ছেড়ে দিলেন। ফলে তারা কিছুই দেখতে পায় না।” 
-সুরা বাকারা £ ১৭ 

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ 


কক 


9০০124০৭৫05 55152 2509 2৩৮ এ ডু 5 
3345138 9% 024 5 34১01 95 5,০০5) 85০) 
“তিনিই সে মহান সত্তা, যিনি বানিয়েছেন সূর্যকে উজ্জল তেজোঙ্কর, আর 

চন্দ্রকে কিরণময় এবং নির্ধারিত করেছেন তার জন্যে মনযিলসমূহ, যাতে 

তোমরা বছরগুলোর সংখ্যা ও হিসাব জানতে পার। আল্লাহ এই সমস্তকিছু 
এমনিতেই সৃষ্টি করেননি; যথার্থই সৃষ্টি করেছেন। তিনি জ্ঞানসম্পন্নদের 

জন্যে নিদর্শনাবলী প্রকাশ করেন।” -সুরা ইউনুস $ ৫ 
উভয় আয়াতে “নূর' শব্দটি দৃশ্য নূরের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। পক্ষান্তরে 

এ শব্দটি বহু আয়াতে অদৃশ্য নূর অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে। 
ইরশাদ হয়েছে ঃ 

11754 (৫005 9৮01০৫15418) ৫৫ 144৮4 07 (30 21301 

95080 এ1 ৯৫1 ৮৫16544১০60 2001 

“আল্লাহ ঈমানদারদের অভিভাবক । তাদেরকে তিনি অন্ধকার থেকে 
আলোর দিকে বের করে আনেন । আর যারা কুফুরী করে তাদের অভিভাবক 
হল তাগৃত। তারা তাদেরকে আলো থেকে বের করে অন্ধকারের দিকে নিয়ে 

যায়।” -সূরা বাকারা £ ২৫৭ 
উক্ত আয়াতে নূর ও যুলমাহ তথা আলো ও অন্ধকার উভয় শব্দ অদৃশ্য 
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প্রচলিত জাল হাদীস ১৯৯ 
আলো ও অন্ধকার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা, এখানে আলো বলতে 
ঈমানের আলো এবং অন্ধকার বলতে কুফুরীর অন্ধকার বুঝানো হয়েছে। 

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে ঃ ্‌ 
এ 2455 ৫916 747 4% 2১015 4525 40৩15 
“অতএব তোমরা আল্লাহ, তার রাসূল এবং যে জ্যোতি আমি অবতীর্ণ 
করেছি তাতে বিশ্বাস স্থাপন কর। তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ 
সবিশেষ অবহিত ।” -সুরা তাগাবুন £৮ 
অন্যত্র আরো ইরশাদ হয়েছে ঃ 
১৮ 54 শি 121 1025 4 ভিউ] ১4০ ৃ 
82522788022 
“সুতরাং যেসব লোক তীর প্রতি ঈমান এনেছে, তার সাহচর্য অবলম্বন 
করেছে, তীকে সাহায্য করেছে এবং সে নূরের অনুসরণ করেছে যা তার 
সাথে অবতীর্ণ করা হয়েছে, শুধুমাত্র তারাই সফলকাম ।” -সূরা আ+রাফ £ ১৫৭ 
উভয় আয়াতে নূর বলতে কুরআন মাজীদকে বুঝানো হয়েছে, যা অদৃশ্য 
নূর । এমনিভাবে হাদীস শরীফে দৃষ্টিপাত করলেও নূর শব্দের উভয় অর্থে 
ব্যবহার পাওয়া যাবে । উদাহরণস্বরূপ, হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে ঃ 
০৮ ০৮ উল 9৮৮1 215 2৯৮ ০৮ শিস শিএ। শি 
ৃ +%-/-৯-০১ ৮৮৮1 ০৮৮5৪ 
“ফেরেশতা নূরের সৃষ্টি, জিন অগ্নিশিখা থেকে সৃষ্টি । আর আদম যা দ্বারা 
সৃষ্টি, তা তোমাদেরকে কুরআন মাজীদে) বলা হয়েছে অর্থাৎ মাটির তৈরী ।” 
-সহীহ মুসলিম ৪ ২/৪১৩, হাদীস ২৯৯৬ 
এ হাদীসে 'নুর' শব্দটি দৃশ্য নূর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। 
মুসনাদে আহমদ-এ হযরত ইর্বাস ইবনে সারিয়া রোঃ) থেকে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ 
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২০০ প্রচলিত জাল হাদীস 


85৮5 5527581554515810151-57401705571 
(৮০৮০৯ ৮৪ ৮৮৮৫1 0০5 ৫0০ ১৮০ ০০০৭ 1০৪ 
৮) 20859 (0545 ৮59) শিপ 9555-5/74-500 
১০৬৮ 011 42 ০৮৪১ ০১৮7০ ০৮ ১৯৮ ৮৪৪ ৮৯ 
“রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মাতা তীকে প্রসবকালে 
যায়।” -মুসনাদে আহমদ $ 8/১২৭ হাদীস নং ১৬৭০১ 
এ হাদীসেও নূর বলতে বাহ্যিক বা দৃশ্য নূরকে বুঝানো হয়েছে। 
পক্ষাত্তরে বহু হাদীসে অদৃশ্য নূরের ক্ষেত্রেও নূর শব্দের প্রয়োগ এসেছে। 
সহীহ মুসলিমের এক দীর্ঘ হাদীসে এসেছে £ 
০০ ৩৬ এ এ এল ০০ ০219 ৬০৫ ৮৪ 5491 ৮৮৩৪ 
০ ১৪৮ ০০৪ মি 
“এটি আল্লাহ তাআলার কিতাব । এতে রয়েছে হেদায়াত ও নূর । যে 
ব্যক্তি তা আাকড়ে ধরবে এবং সে মোতাবেক আমল করবে, সে হেদায়াতের 
উপর থাকবে $ আর যে ব্যক্তি তা পেল না, সে পথভ্রষ্ট হল।” -সহীহ মুসলিম 
৪ ২/২৮০ হাদীস নং ২৪০৮ 


উক্ত হাদীসে হেদায়াত এবং ইল্মকে নূর বলা হয়েছে, যা স্পষ্টত দৃশ্য 
নূর নয়; বরং অদৃশ্য নূর । এমনিভাবে জামে তিরমিযী ও সহীহ ইবনে 
হিববান-এ আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, 
আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করতে শোনেছি £ 
৩০ ০০ ৮৯ 55৪ ০০ ৩5 ১৮৬ ভি ০৪৮ ০৫৮ ২191 
১০ ৬৮০১ 4৬০০৪ ০৪০1 এ১ 
“আল্লাহ তা'আলা তার মাখলুককে (প্রবৃত্তি ইত্যাদির) আধারে সৃষ্টি 
করলেন। এরপর আল্লাহ তাআলা তাদের উপর (ঈমান ও মারেফতের) নূর 
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প্রচলিত জাল হাদীস ২০১ 


ছড়িয়ে দেন। যে ব্যক্তি সে নূর লাভ করেছে, সে হেদায়াত পেয়েছে, আর যে 
ব্যক্তি তা পায়নি সে গোমরাহ হয়েছে।” জামে তিরমিযী $ ২/৯৩, হাদীস 
২৬৪২, সহীহ ইবনে হিব্বান $ ১৪/৪৩-৪৪, হাদীস ৬১৬৯ 
উক্ত হাদীসে সত্যকে উপলব্ধি করার যোগ্যতা এবং তা কবৃল করার 
তাওফীককে নূর বলা হয়েছে, যা স্পষ্টত অদৃশ্য নূর । 
সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমসহ অন্যান্য হাদীস গন্ছে রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে নিঙ্নোক্ত দুআটি বর্ণিত হয়েছে, যা তিনি 
তাহাজ্জুদের সময় করতেন ঃ 
পেশীশিত লা$9 ০199 ভাটি ভাইও এ 15০55802884 
১0১৯) ৩1৮ 955 12 জাগি লও ১17১ ০: ভো$১ 21225 
১১ 1১৮ 6১5 ০5 21১৯ ৮৮৮ ০ 21 নই ভোগা তানি 
1১৯০ (পি পিন 11০১7 জাতি ভাঠ এই 215 জাম 
“হে আল্লাহ! আপনি আমার অন্তরে নূর দান করুন । আমার জিহ্বায় নূর 
দান করুন। আমার কানে নূর দান করুন৷ আমার চোখে নূর দান করুন। 
আমার ডানে নূর দান করুন । আমার বামে নূর দান করুন । আমার সামনে 
নূর দান করুন। আমার পিছনে নূর দান করুন। আমার উপরে নূর দান 
করুন। আমার নীচে নূর দান করুন। আমার ভিতরে নূর দান করুন এবং 
আমাকেই নূর বানিয়ে দিন।” _সহীহ বুখারী 3 ২/৯৩৫, হাদীস ৬৩১৬, সহীহ 
মুসলিম $ ১/৬১, হাদীস ৭৬৩/১৮৭ 
বলাবাহুল্য, উক্ত দুআয় উল্লিখিত প্রতিটি নূর শব্দ ছারা অদৃশ্য নূরকেই 
বুঝানো হয়েছে। ০০ 
সম্পর্কে লেখেন ঃ 
টি (০১১ ,4| 22134409341 3৬৪ তিনি হালি 
৪ ০০০৭। ৫৪ এ এএুপইও এ শত আাড3 ০৩৮০১ +৮০5| 
১৪435 ০ (৬০ 5 5 ১ এ 4] ০৬০১ ০৩21 
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২০২ গ্রচলিত জাল হাদীস 


“নূর বলতে এখানে সত্যের প্রকাশ এবং এর প্রতি হেদায়াত ও পথ 
প্রদর্শন করাকে বুঝানো হয়েছে, যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
এ দু'আ করছেন যে, তার সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, সকল কাজ-কর্ম, সমস্ত 
চাল-চলন সর্বদিকে, সর্বাবস্থায় সত্য ও হেদায়াতের নূরে পরিচালিত হয়।” 
-ইকমালুল মুলিম £ ৩/১২৫-১২৬ 

এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই যে, এ দু'আর পূর্বেও তার সকল 
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, কাজ-কর্ম ও চাল-চলন সত্য ও হেদায়াতের নূরে পরিচালিত 
হত; কিন্তু ষে আল্লাহ তাআলার অধিক নৈকট্যশীল হয়, যার মাঝে আল্লাহ 
তাআলার সত্তা ও গুণাবলীর ইল্ম যত বেশী হয়, তার মাঝে আল্লাহ 
তা'আলার ভয়, তার মহানুভবতার অনুভূতি ও তাঁর মহব্বত তত বেশী 
থাকে । আর এ জন্যেই সে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে দু'হাত তুলে 
দুআয় মগ্র হয়। 

মোটকথা, নূর শব্দটি আরবী ভাষায় এবং কুরআন হাদীসের পরিভাষায় 
“দৃশ্য নূর' এবং “অদৃশ্য নূর" উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। 

কোথায় কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তা শব্দের প্রয়োগ এবং পূবপির 
প্রাসঙ্গিক বিষয়বস্তুর প্রতি লক্ষ্য করলেই সুস্পষ্ট হয়ে যাবে। 

যে স্থানে নুর শব্দ দ্বারা অদৃশ্য নুর বুঝানো উদ্দেশ্য, সেখানে বাহ্যিক বা 
দৃশ্য নূরের ব্যাখ্যা প্রদান করা অথবা যেখানে বাহ্যিক নূর বুঝানো উদ্দেশ্য 
সেখানে অদৃশ্য নূরের ব্যাখ্যা প্রদান করা একটি হাস্যকর ব্যাপার এবং সম্পূর্ণ 
তাহ্রীফ তথা অর্থগত বিকৃতিসাধন ছাড়া আর কিছুই নয়। যেমন কারো 
নিকট আলোকসজ্জার অনেক উপকরণ আছে এবং তা ছারা সে তার ঘরে 
আলোকসজ্জা করেছে। তার আলোকসজঙ্জার প্রশংসা করতে গিয়ে কেউ 
বলল, »৮: ১১৯১০ (তার বাড়ীতে প্রচুর আলো) আর আপনি তার অনুবাদ 
করলেন, তিনি খুব হেদায়াত প্রাপ্ত ব্যক্তি অথবা তার নিকট ইলমের অনেক নূর - 
রয়়েছে। তা হলে এটা তার কথার অপব্যাখ্যা ছাড়া আর কী হবে? 
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প্রচলিত জাল হাদীস ২০৩ 


অথবা কেউ কুরআন হাদীসের মাধ্যমে জানতে পেরেছে যে, কুরআনকে 
নূর বলা হয়েছে, তাই সে একজনকে সম্বোধন করে বলতে লাগল; “আরে 
ভাই! ঘরে বাতি রাখার কি দরকার, একটি কুরআন মাজীদ ঘরে রেখে দাও। 
পুরো ঘর আলোকিত হয়ে যাবে । কেননা, আল্লাহ তাআলা কুরআনকে নূর 
বলেছেন।” তা হলে এটা তার বোকামি ছাড়া আর কিইবা হবে £ 


কোন্‌ নূর ফবীলতের মাপকাঠি 

খ. বাহ্যিক নূর যেমন আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের একটি বড় নেয়ামত । 
তেমনি বাহ্যিক অন্ধকারও একটি বড় নেয়ামত। মাখলুকের যেমন নূরের 
প্রয়োজন রয়েছে, তেমনিভাবে অন্ধকারেরও প্রয়োজন রয়েছে; কিন্তু তার 
চেয়ে বহু গুণ বেশী দরকার অদৃশ্য নূর বা অভ্যন্তরীণ আলোর । যথাঃ 
হেদায়াত, ঈমান, ইলম, হেকমত, সগুণ এবং সকল ভাল কাজের তাওফীক 
ইত্যাদি। অদৃশ্য নূর সম্পূর্ণই আল্লাহ তাআলার করুণা ও নেয়ামত, যা 
কল্যাণই কল্যাণ; তাতে অস্রঙ্গলের লেশমাত্রও নেই । এর উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই 
কাম্য । তাতে কোন প্রকার কমতি কাম্য নয়। 

পক্ষান্তরে অদৃশ্য অন্ধকার যথা $ ভ্রষ্টতা, কুফর ও শিরক, বিদআত 
ইত্যাদি প্রত্যেক খারাপ গুণ ও খারাপ কাজ-সম্পূর্ণহই অভিশাপ, এতে কল্যাণ 
ও মঙ্গলের নাম নিশানাও নেই। 

বলাবাহুল্য, শুধু বাহ্যিক নূর অর্জন করা কৃতিত্বের কিছু নয় এবং শুধু তা 
কোন ফযীলতের বন্তুও নয়। কৃতিত্ব ও ফবীলতের বিষয় তো একমাত্র আল্লাহ 
তাআলার নৈকট্য ও সন্তুষ্টি অর্জন করা, যা শুধুমাত্র অদৃশ্য নূর অর্জনের 
রি রহিত রানার 
তাআলার ততবেশী প্রিয়পাত্র হবে। 

সাধারণ একজন মুমিন ব্যক্তি, রানার 
যদিও তার চেহারা অসুন্দর; কিংবা রাতে ভ্বালানোর মতো একটি মোমও তার 
নেই; তথাপি সে একজন সুদর্শন, আলোঝলমল প্রাসাদের মালিক কাফের 


11005://///8/-8.091009016-0017/178945132263517 


0017161715 


২০৪ প্রচলিত জাল হাদীস 


থেকে কোটি কোটি গুণে উত্তম, যে কাফের নূরে ঈমান থেকে চির বঞ্চিত; 
যার অন্তঃকরণ কুফুরীর কালিমায় অন্ধকারাচ্ছন্ন । 

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ফেরেশতাদেরকে নূর দারা সৃষ্টি করেছেন। 
বাহ্যিক নূরের সৃষ্টি হওয়ার পাশাপাশি তারা অদৃশ্য নূরেও নূরাণী ছিলেন । আর 
এ দিকে আল্লাহ তাআলা হযরত আদম (আঃ)কে তৈরী করেছেন মাটি 
থেকে । ফলে তার সৃষ্টিতে বাহ্যিক নূরের উপস্থিতি নেই। তবে আল্লাহ 
তাআলা তাকে অদৃশ্য নূর তথা ইলম, বিদ্যা-বুদ্ধি, মারেফত ইত্যাদি 
অভ্যন্তরীণ গুণাবলী ফেরেশতাদের চেয়ে অধিক দান করেছেন । আবার খোদ 
ফেরেশতাদের মাধ্যমে সিজদা করিয়েছেন, যা কুরআন মাজীদের বহু আয়াতে 
উল্লেখ রয়েছে। 


রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাশোর হয়েও নূর 

গ. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে কতক জাহেল 
সাধারণত এরপ প্রশ্ন করে থাকে যে, আমাদের নবী নূর ছিলেন, না মানব 
ছিলেন £ অথচ এন প প্রশ্নের অবতারণা করা সম্পূর্ণ ভুল। কেননা, নূরের 
বিপরীত শব্দ হল অন্ধকার । মানবের বিপরীত শব্দ হল ফেরেশতা বা জিন। 
তাই এভাবে প্রশ্ন কর! যেতে পারে যে, তিনি মানুষ ছিলেন, না ফেরেশতা 
ছিলেন ? 

এ প্রশ্নের উত্তর অতি স্পষ্ট যে, তিনি অন্যান্য নবী-রাসূলের ন্যায় মানুষ 
ছিলেন। ফেরেশতা কিংবা! অন্য কোন প্রকার মাথলুক ছিলেন না। এ বিষয়টি 
প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রমাণিত। তা ছাড়া কুরআন মাজীদের বহু 
আয়াতেও তা স্পষ্ট উল্লেখ আছে। উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি আয়াত উল্লেখ 
করা হলঃ 


3] [ পু গণ ০ 7184 7৮০15 রা দে 2 তপতি 8 সলি ৮ 
311%2%৫ 01 এা ভে (৩ ভান তিনি ও) অভ ০৯ ৪০ ০৩াশি ৩5 


০০৮ ৪ ০৩ ৯০৪ 3555156401 এক (সত 91৪৪1 কেও 
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প্রচলিত জাল হাদীস ২০৫ 


ক ২ র্টে লা হুতু ক নিক ত০পাদ 
৬০০ ৬৬০ 2] 6 (5 (4৫ 055752 2 


টিন্যাজিন্রাগঞ তদ্জিাজত 
কে? লোকদের নিকট হেদায়াত আসার পর তাদেরকে এই উক্তি ঈমান 
আনয়ন থেকে বিরত রাখে যে, “আল্লাহ কি মানুষকে রাসূলরূপে প্রেরণ 
করেছেন?” বলুন, যদি পৃথিবীতে ফেরেশতারা বিচরণ করত, তবে আমি 
তাদের নিকট আকাশ থেকে “ফেরেশতা রাসূল" প্রেরণ করতাম ।” সূরা বনী 
ইসরাঈল £ ৯৩-৯৫ 

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে ঃ 


ভিডি ৫1০1 ০৮১5 28 $ (৫08 


05197 25৬ 4৪ %১ ০৮০34424822 


“বলুন, আমিও তোমাদের মতই একজন “মানুষ'। আমার প্রতি 
প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদের ইলাহ্‌ই একমাত্র ইলাহ । অতএব, যে ব্যক্তি 
তার পালনকর্তার সাক্ষাত কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং 
তার পালনকর্তার ইবাদতে কাউকে শরীক না করে ।” _সুরা কাহ্‌ফ £ ১১০ 


আরো ইরশাদ হয়েছে £ 
520152226 691 2] এ এ] ৪ 54 01108 
26৯15264755 
টির ররর তা আমার প্রতি ওহী আসে যে, 
তোমাদের মাবৃদ একমাত্র মাবৃদ। অতএব তারই প্রতি একাগ্র হয়ে যাও 
এবং তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। আর মুশরেকদের জন্যে রয়েছে 
দুর্ভোগ ।” -সুরা হা-মীম সাজদা £ ৬ 
নার 


রুশ কু 
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২০৬ প্রচলিত জাল হাদীস 
“আপনার পূর্বেও কোন মানুষকে আমি অনন্ত জীবন দান করিনি । সুতরাং 
আপনার মৃত্যু হলে তারা কি চিরঞ্জীব হবে ?” -সূরা আহিয়া $ ৩৪ 


রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে মানব ছিলেন এর বহু প্রমাণ 
হাদীসেও পাওয়া যায়। 


নিঙ্গে দু'একটি হাদীস উল্লেখ করা হল £ 


৮৯40৯ ৭০54০ এ|। ৬০ ০৮০ ০০ ৬০ এ০| ৮০১ 2০৮৮ 61 ০৪ 
| 565০1১৮5401 এ 005 ক! ৯ ০০০৪৬ ভা ০০৮৮ 
১415৫ 4) ০৪ ১০০ 1 ৮৮ ৭০০ ০০ 88 ০৮৩0115০০০৪ 
5০551 ৬০৩ *১। ০ 2০ ৪৯ ৪ তি ৩০ এ ০০০ ০ 

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ দরজার কাছে ঝগড়া 
বিবাদ শুনতে পেয়ে তাদের নিকট এসে বললেন, আমি তো একজন 
“মানুষমাত্র' । আমার কাছে বাদী-বিবাদীরা এসে থাকে । কেউ হয়ত অধিক 
বাকপটু হয়, ফলে আমি তাকে সত্য মনে করে তার পক্ষে রায় দিয়ে দেই। 
যদি আমি কারো পক্ষে অন্য কোন মুসলমানের হকের ব্যাপারে ফয়সালা দিয়ে 
থাকি, তা হলে তা জাহান্নামের টুকরো হিসেবে বিবেচিত হবে । সে তা 
গ্রহণও করতে পারে অথবা বর্জনও করতে পারে ।” -সহীহ বুখারী £ ১/৩৩২, 
হাদীস ২৪৮৫, সহীহ মুসলিম £ ২/৭৪ হাদীস ১৭১৩ 

অন্য হাদীসে আছে ঃ 
৩:4০: (44 ৮০৪ 4০49 4০ এ] ০ ও এ ২৭ ৮৪৪ 9 
15515 -০ 2155 505 ৬৩ ১০৩ ৬ 8০ এ ৬০৬ 4০। ০৯০) 
2485৫ 045 051 ৪ এ 0০০৮ ১০০৪ 2500 175545 +208) এ 
৯০০ ৮১২ 0 এ] ০5094 7550 তত ৪১৮০] এ ০০ ৬ 120 
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প্রচলিত জাল হাদীস ২০৭ 


“হযরত আব্দুল্লাহ রোঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
নামায শেষে সালাম ফিরালে তাকে লক্ষ্য করে বলা হল, হে আল্লাহর রাসূল! 
নামাযের ব্যাপারে কি নতুন কিছু এসেছেঃ তিনি বললেন, কি ব্যাপারঃ 
সাহাবীগণ বললেন, আপনি এত রাকাআত পড়েছেন। এরপর রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু' পা মুড়িয়ে নিলেন, কিবলামুখী হলেন। 
দু'টি সিজদা করলেন এবং সালাম ফিরালেন। তারপর তিনি আমাদের দিকে 
ফিরে ইরশাদ করেন, নামাযের মাঝে কিছু (অবতীর্ণ) হলে আমি 
তোমাদেরকে সে ব্যাপারে অবহিত করতাম; কিন্তু আমি তো তোমাদের 
মতই একজন মানুষ, তোমরা যেমন ভুলে যাও, আমিও তেমনি ভুলে যাই। 
তাই আমি ভুলে গেলে তোমরা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ো ।” -সহীহ বুখারী 
£ ১/৫৮, হাদীস ৪০১ 

অন্য হাদীসে আছে ঃ 
401 ৪-০ 4] 4১৮০ ০০৮৮৮ 2405 ৪ এ০। ১4 ৪ 0 ০৪০০০ 
৪ ভাঁ ০৪১ ০০ ৪০ ৪.০ ০৮লএ লা ছি 0 এ ২০৯ ০০৪ 5৪৪ 

1১৯1১ 5৩7 4 ৫১ 055 01 7475৯55 31 4৮ 0৮111 ০০ 

“হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে বলতে শোনেছি যে, তিনি ইরশাদ করেছেন, আমি তো 
একজন মানুষমাত্র । আমি আপন প্রতিপালকের নিকট বলে রেখেছি যে, আমি 
যদি কোন মুসলমানকে মন্দ বলি, তা হলে সেটি যেন তার জন্যে পবিভ্রতা ও 
সাওয়াবের কারণ হয় ।” -সহীহ মুসলিম $ ১/৩২৩, হাদীস ২৬০২ 

এ ছাড়াও আরো বহু আয়াত ও হাদীস রয়েছে, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের মানব হওয়ার দিকটি প্রমাণ করে। 

যাহোক, এ প্রশ্ন করা তো যুক্তিসঙ্গত যে, তিনি মানব ছিলেন, না 
ফেরেশতা ছিলেন, না অন্য কোন প্রকারের মাখলুক ? এর জবাব অতি সহজ 
যে, তিনি মানব ছিলেন৷ মানবকুলের সর্দার ৷ সর্বো্তম মানব । 

আর কোন নির্বোধ বদদ্বীন এ ধরনের প্রশ্ন করতে পারে যে, তোমাদের 
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২০৮ প্রচলিত জাল হাদীস 


নবী কি নূর ছিলেন, না যুলমাহ তথা অন্ধকার ? যদি এরূপ অসার প্রশ্ন উঠে, 
তা হলে এর উত্তর হবে যে, তিনি সম্পূর্ণই নূর ছিলেন। অন্ধকারের লেশ 
মাত্রও তার মধ্যে ছিল না। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাকে বাহ্যিক বূপ ও 
সৌন্দর্য এত অধিক দান করেছেন, যার সামনে বাহ্যিক নূরও তুচ্ছ। 

আর অদৃশ্য নূর যথা £ নবুওয়তের নূর, রিসালাতের নূর, ইলম ও 
মারেফাতের নূর, ঈমান ও খোদাভীতির নূর, আল্লাহর মহব্বতের নূর, 
হেদায়াতের নূর ইত্যাদি, মোটকথা আল্লাহ তাআলা তাকে সকল প্রকার 
অদৃশ্য নূর প্রত্যেক মাখলুক থেকেই অধিক দান করেছেন। 

তিনি এ প্রকার নূরে নূরািত সকল সৃষ্টির সরদার ৷ সকল সৃষ্টির মাঝে 
তিনি অতুলনীয় । দুনিয়াতে যেখানে যারই যতসামান্য অদৃশ্য নূর রয়েছে, তা 
৪8378081879 
হাদীস শরীফে আছে, হযরত আনাস (রাঃ) বলেন ঃ 
» 19901 5৪৮০ ০৮ 9901 ১৯০০৮ 4৪০ এএ। এ এ 4৯০ ০৮ 
401 ৪.০ এ। 1৯৮9 ০৪ ০০ 001 12০৮ এও হ৬১ এশিশি আও 2 ভে 
২৮৮91) ৮৮ 271 16 35 হদিশ শিশ্ন ০ 

11-9 ৭৩০4491 ০০ 4০। 4৯৯০ 

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বর্ণ ছিল উজ্জ্বল, তার ঘাম ছিল 
মুক্তার ন্যায় । তিনি সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকে হাটতেন। তার হাতের 
চেয়ে অধিক কোমল কোন রেশম আমি স্পর্শ করিনি। তীর সুঘ্বাণের চেয়ে 
অধিক সুগন্ধি কোন মেশ্ক-আহ্বরেও আমি পাইনি ।” সহীহ মুসলিম ৪ 
২/২৫৭, হাদীস ২৩৩০, মুসনাদে আহমাদ £ ৩/২২৮, হাদীস ১৩৪৩৯ 

আরো ইরশাদ হয়েছে ঃ 
1৮5 4৪৩ এ ০৮ 401 ০৮9 ০ রত 20 এ)৩ ০৫ শি ৩০ 
৮০ 19 4১ +৪০ এ] তি 40। 4৮০১ 9৮৬3 5১৪৮৯ ৩ এরলিঠ 32 ৯৯১ 
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প্রচলিত জাল হাদীস ২০৯ 

৮1 ১০৩ 285 ৬ কে ১১ ১০ 

“কাব ইবনে মালেক রোঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন আমি 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম করতাম তখন তীর 

চেহারা মুবারক আনন্দে ঝলমল করত । তিনি যখন আনন্দিত হতেন তখন 

তার মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হয়ে যেত; যেন এক খণ্ড াদ; আমরা তা.অনুভব 
করতে পারতাম.।” _সহীহ মুসলিম £ ২/৩৬২, হাদীস ২৭৬৯ 

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে ঃ 


1554০ এ। ৩৮০ 40 4১ ০ 0 ৩ ৪ এএ। ৮০০ ৪০ ০৪ 
ক ০৮191 ৯৯০০০১০০1০1 ০৪5 শল৪6 3১ ০২৯৮০৩ 
01০ ৮৮ ৮ এস্না এড তত ৬৩ জে 12] ০৮৮০ ০2৮ ০৪১০। 

০০ ৩ ০০৬ 1১৬ ৪৪৪ ৬০০০৭। ০19) ,442০ ০০০৫ ১4৩৪ 

“হযরত আলী (রোঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সান্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লামের 

গঠন লম্বা ছিল না, আবার বেঁটেও ছিল না; বরং মধ্যাকৃতি ছিল। তাঁর উভয় 

হাত ও পা গোশৃতে পূর্ণ ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 

মাথাও ছিল বড়, অন্গপ্রত্যঙ্গের জোড়ার হাডিডও ছিল বড়। বক্ষ থেকে নাভী 

পর্যস্ত ছিল সরু পশমরেখা । তিনি চলার সময় এমনভাবে চলতেন যেন কোন 
উচু স্থান থেকে অবতরণ করছেন! 


হযরত আলী (রাঃ) আরো বলেন, জিরা 
ওয়াসাল্লামের আগে এবং পরে তাঁর মত আর কাউকে দেখিনি ।” -জামে 
তিরমিযী ৪ ২/২০৫, হাদীস ৩৬৩৭ 


আরো ইরশাদ হয়েছে ঃ 


4101 ৯) ০2] ১০ ০ 5৭। ৮০) উলকি উপ পতি এছ 
51580 2225505703877565158017 
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২১০ প্রচলিত জাল হাদীস 


৬3৮০৭০1১১০৪ ৬৮ ও ০৮ 9৬ ৮85 00 ৮৯৪। ৪15 “৪1 
৪7০ ৩০ ১১৬৪ এআ, 
: “জাবের ইবনে সামুরা রো) বলেন, আমি টাদনী রাতে একবার 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একপ্রস্থ রেখাখচিত লাল পোশাক 
পরিহিত অবস্থায় দেখেছিলাম । একবার তার দিকে তাকাচ্ছিলাম, আরেকবার 
চাদের দিকে | অবশেষে তিনি আমার দৃষ্টিতে চাদের চেয়েও সুন্দর প্রতিভাত 
হলেন।” -শামায়েলে তিরমিযী ৪ ২, সুনানে দারেমী $ ১/৪৪৬, হাদীস ৬০ 


রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 

শরীর মুবারক কিসের তৈরী? 

ঘ. এ পর্যায়ে কেউ কেউ একপ প্রশ্নও করে থাকে যে, আমাদের নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীর কি নূরের তৈরী, নাকি মাটির তৈরী? 
যদি তাদেরকে উত্তরে বলা হয় যে, নূরের তৈরী, তা হলে তারা ভীষণ খুশি 
হয় এবং মনে করে যে, এরূপ আকীদা-বিশ্বাস রাখলেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের যথাযোগ্য সম্মান করা হয়। 

আর যদি উত্তরে বলা হয় যে, কুরআন-হাদীস এবং প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের 
মাধ্যমে প্রমাণিত যে, তিনি মানব ছিলেন। আদম সন্তানের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। 
আর মানব সৃষ্টির সম্পর্কে কুরআন মাজীদে এসেছে যে, সৃষ্টিকর্তা আদি পিতা 
হযরত আদম (আঃ)-কে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন! তারপর তাঁর 
বংশধরের (যার মধ্যে নবী ওলীগণও রয়েছেন) প্রত্যেককেই একফোটা পানি 
থেকে পয়দা করেছেন। কাজেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
সৃষ্টিও অনুরূপভাবে হয়েছে। এটি একটি প্রত্যক্ষণজাত ও ইন্রীয়গ্রাহ্য 
বাস্তবতা । তা ছাড়া খোদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও বিষয়টির 
স্পষ্ট বর্ণনা দিয়েছেন। 

এ ধরনের উত্তর শোনলে তারা অসস্তুষ্ট হয় এবং মনে করে যে, এতে 
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প্রচলিত জাল হাদীস ২১১ 


রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হেয় করা হয়েছে; অথচ মানব 
হওয়া বা মাটির তৈরী হওয়ায় দোষের কিছু নেই । আবার শুধুমাত্র নূর কিংবা 
নার তথা আগুনের সৃষ্টি হওয়াতেও শ্রেষ্ঠত্রে কিছু নেই। যদি শুধুমাত্র নূর 
থেকে হলেই শ্রেষ্ঠ হয়ে যেত, তা হলে প্রত্যেক ফেরেশতাই সকল 
নবী-রাসূল থেকে শ্রেষ্ঠ হত। তেমনিভাবে যদি আগুনের তৈরী হওয়াই 
মর্যাদার কিছু হত, আর মাটির তৈরী হওয়াই অপূর্ণতার কিছু হত, তা হলে . 
নোউযুবিল্লাহ) চির অভিশপ্ত ইবলীসের এ আপত্তিও যথার্থ হতঃ : 


0৮ ০৮৮ 9০০ ৬০ ৬ এ পন ওত ৩ 


“বলল, আমি এমন নই যে, একজন মানবকে সিজদা করব, যাকে 
আপনি পঁচা কর্দম থেকে তৈরী ঠনঠনে বিশু মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন।” 
-সূরা হিজর ঃ ৩৩ 

যদি মাটির. তৈরী হওয়াতে কোন প্রকার দৌষ থাকত, তা হলে আল্লাহ 
তাআলা ইরশাদ করতেন না ৪ *স ৮৫ £ 02 44 “নিশ্চই আমি আদম 
সন্তানকে মর্ধাদা দান করেছি।” -সুরা বনী ইসরাঈল ৫ ৭০ 


মূলতঃ মর্যাদা এবং আল্লাহ তাআলার নৈকট্য বাহ্যিক নূরের সাথে নয়; 
বরং অভ্যন্তরীণ নূরের সাথে সম্পৃক্ত । তাই অভ্যন্তরীণ নূর ষদি পরিপূর্ণভাবে 
বিদ্যমান থাকে, তাহলে মাটির তৈরি হওয়াতে দোষের কিছু নেই; বরং এতে 
মর্যাদা আরো বৃদ্ধি পায়। 

যাহোক, এরা শুধু মূর্খতা কিংবা শক্রতার কারণে উক্ত জবাবে নাক 
ছিটকায়; অথচ তা আল্লাহ তাআলা (যিনি রাসূলের সৃষ্টিকর্তা-এর বাণী এবং 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (খোদ যার সম্পর্কে প্রশ্ন)-এর ভাষ্য 
দ্বারাই সমর্থিত । আর নিজেদের উত্তর (রাসূলের শরীর নূরের তৈরী) নিয়েই 
খুব খুশি; অথচ তা সম্পূর্ণ জাহেলী, অন্ধ বিশ্বাসের ফল, যা প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ 
ও দলীল পরিপন্থী এবং যে ব্যাপারে খোদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম সন্তুষ্ট নন। কেননা তিনি বাস্তববিরোধী ও মিথ্যা কথায় কখনো 
খুশি হতে পারেন না। 
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২১২ প্রচলিত জাল হাদীস 


রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে মানব অথবা আদম 
সন্তান-এ সম্পর্কে কুরআন মাজীদের কতিপয় আয়াতও পূর্বে উল্লেখ করা 
হয়েছে। তা ছাড়া তার মানব হওয়ার বিষয়টি এতই স্পষ্ট একটি বিষয় যে, 
মক্কার কাফেররা পর্যন্ত তা অস্বীকার করত না; বরং মূর্খতার কারণে তাদের 
উল্টা আপত্তি এই ছিল যে, মানুষ হয়ে তিনি কিভাবে রাসূল হন? 

এ সম্পর্কে সূরা বনী ইসরাঈলের দু'টি আয়াত একটু আগেই উদ্ধৃত 
হয়েছে; পুনরায় তা উল্লেখ করা হল £ 
30155০40018 06350 1৮2 ২ এর্ড ০৯ ০০ ০৪ 
০০০১ ০ 05 945 -4550155 ০) ৪1105 ০1 2 এ 2৮ 

525 6৫42০01০025 0০ 95489 955 এও 

কে? লোকদের নিকট হেদায়াত আসার পর তাদেরকে এই উক্তি ঈমান 
আনয়ন থেকে বিরত রাখে যে, “আল্লাহ কি মানুষকে রাসূলরূপে প্রেরণ 
করেছেনঃ" বলুন, যদি পৃথিবীতে ফেরেশতারা বিচরণ করত, তবে আমি 
তাদের নিকট আকাশ থেকে “ফেরেশতা রাসূল" প্রেরণ করতাম 1” -সূরা বনী 
ইসরাঈল £ ৯৩-৯৫ 

সরা ইবরাহীম -এ ইরশাদ হয়েছে £ 
(80152220405 69855 519352545৮৫ 25113 

এ] 9১৪ খু! 9৬৬০ এ ১৬ ৩০ ১ 2 ৮ এ 

“তারা বলত, তোমরা তো আমাদের মতই মানুষ | তোমরা আমাদেরকে 


এঁ মাবুদ থেকে বিরত রাখতে চাও, যার ইবাদত আমাদের পিতৃপুরুষগণ 
করত; তাহলে তোমরা কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ পেশ কর 


“তাদের পয়গান্বর তাদেরকে বলেন, আমরাও তোমাদের মতই মানুষ, 
কিন্তু আল্লাহ্‌ বান্দাদের মধ্য থেকে যার উপরে ইচ্ছা অনুগ্রহ করেন । আল্লাহর 
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প্রচলিত জাল হাদীস ২১৩ 
নির্দেশ ব্যতীত তোমাদের কাছে প্রমাণ নিয়ে আসা আমাদের কাজ 
নয়।”_সুরা ইবরাহীম £ ১০-১১ 

তেমনিভাবে সূরা আনআম-এ ইরশাদ হয়েছে £ 
33952 (98 ০০৫/ (44 ৮১745 এএ০ 4১99 1533 
0৮2০1 ১৫০৯৫ 5৫65 0০5 ১) ০০ ৬৫০ ৪৮৫ 

১১৫৪ কর্ড ওত 0৯৭ ৮2০ ৩০০ এড ৬ 

“তারা আরো বলে যে, তার কাছে কোন ফেরেশতা কেন প্রেরণ করা হল 
না? যদি আমি কোন ফেরেশ্তা প্রেরণ করতাম, তবে গোটা ব্যাপারটি খতম 
হয়ে যেত। এরপর তাদেরকে সামান্য অবকাশও দেওয়া হত না। যদি আমি 
কোন ফেরেশ্তাকে রাসূল করে পাঠাতাম, তবে সে মানুষের রূপেই হত। 
এতেও সে সন্দেহই করত, যা এখন করছে। নিশ্চয়ই আপনার পূর্ববর্তী 
পয়গান্বরগণের সাথেও উপহাস করা হয়েছে! এরপর যারা তাদের সাথে 
উপহাস করেছিল, তাদেরকে সে শাস্তি বেষ্টন করে নিল, যা নিয়ে তারা 
উপহাস করত ।” _সুরা আনআম £ ৮-১০ 


এবং মানবকুলের সরদার হওয়ার বিষয়টি চির বাস্তব এবং স্কতঃসিদ্ধ বিষয় । 
এখন দেখা যাক, মানব সৃষ্টি সম্পর্কে খোদ সৃষ্টিকর্তার কী বাণী । 


ইরশাদ হয়েছে ঃ 
৬৬ ১514৬ 2 ৫০) 4০১৩ 2 
“যখন আপনার পালনকর্তা ফেরেশ্তাদেরকে বললেন, আমি মাটির 
মানুষ সৃষ্টি করব।” -সূরা ছোয়াদ ৪ ৭১ 
অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে 8 
১৮5৮ ৯১০০৪ ৪95 এ ৪০) ৪ ৩৩ & 


“আর আপনার পালনকর্তা যখন ফেরেশ্তাদেরকে বললেন, আমি পা 
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২১৪ প্রচলিত জাল হাদীস 


কর্দম থেকে তৈরী বিশু্ক ঠনঠনে মাটি দ্বারা সৃষ্টি একটি মানব জাতির পত্তন 
করব।” -সূরা হিজর $ ২৮ 


অন্যত্র আরো ইরশাদ হয়েছে ঃ 
১৫০০ 0৩০৫ 6৩ 9৯3 ৬ এ ৮ ৩০০ ৬ 


“তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন পোড়া মাটির ন্যায় শু মৃত্তিকা থেকে 
এবং জিনকে সৃষ্টি করেছেন অগ্নিশিখা থেকে ।” -সূরা আর রাহমান 8 ১৪-১৫ 
রি তি 


১৬। 90508 25255,594 0৪2 / 44 1১০০) 


02052 2 155০5 
“তিনিই তো তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মাটি দ্বারা, এরপর শুক্রবিন্দু ছারা, 
এরপর জমাট রক্ত দ্বারা, এরপর তোমাদের বের করেন শিশুবূপে, এরপর 
তোমরা যৌবনে পদার্পন কর, তারপর বার্ধক্যে উপনীত হও। তোমাদের 
কারো কারো এর পূর্বেই মৃত্যু ঘটে; আবার তোমরা (কেউ কেউ) নির্ধারিত 
কালে পৌছে থাক এবং (এরূপ অবস্থা থেকে) তোমরা যাতে অনুধাবন 
করতে পার ।” সুরা মুমিন ঃ ৬৭ 
সূরা মুমিনূন-এ ইরশাদ হয়েছে 8 


০৩ 71 6 24 এ টি ০৮ ৩৮ 29৩ ০০ ০৬৭৭। 08 98) 


৮৩/-৩ ১৬০ ০০০ ৮০ 2০ এ ০ 2০ 2] ০০ 


পে প্রন 


24০1০ 041 5025 ৮1 ৬ নি ০০৬ ০৮৭ 
১১ 5580 100৫4 এ) 

“আমি মানুষকে মাটির সারাংশ থেকে সৃষ্টি করেছি। এরপর আমি তাকে 
শুক্রবিন্দুর্ূপে এক সংরক্ষিত আধারে স্থাপন করেছি। এরপর আমি 
শুক্রবিন্দুকে জমাট রক্তরূপে সৃষ্টি করেছি; এরপর জমাট রক্তকে মাংসপিণ্ডে 
পরিণত করেছি, এরপর সে মাংসপিণ্ড থেকে অস্থি সৃষ্টি করেছি। এরপর 
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প্রচলিত জাল হাদীস ২১৫ 


অস্থিকে মাংস দ্বারা আবৃত করেছি। অবশেষে তাকে এক নতুন রূপে দীড় 
করিয়েছি। নিপুনতম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ কত কল্যাণময়। এরপর তোমরা 
১7০ সর 
মুমিনূন £ ১২-১৬ 

এই হল মানব সৃষ্টি সম্পর্কে খোদ মানব পা রী 
দেখা যাক, মানবকুল শিরোমণি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
কী ধরনের ফরমান রয়েছে আপন সৃষ্টি সম্পর্কে । ূ 

হযরত ওয়াসিলা ইবনে আসকা (রোঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শোনেছি যে ঃ 
2506 ০ ৮৬০৪ ০৪০০১০৮৪৬৮৭] ১ ০ চি জেল 4 81 

“নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশধর থেকে 
কিনানাকে মনোনীত করেছেন। এরপর কিনানার বংশধর থেকে কুরাইশকে 
মনোনীত করেছেন এবং কুরাইশের বংশধর থেকে বনী হাশিমকে মনোনীত 
করেছেন; আর বনী হাশিম থেকে আমাকে মনোনীত করেছেন।”-সহীহ 
সুসলিম $ ২/২৪৫, হাদীস ২২৭৬, জামে তিরমিধী ৪ ২/২০১, হাদীস ৩৬০৫ 

হযরত আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব (রাঃ) বলেন ঃ 
৩ 15059 £0 ০9৩৪ ৯০1 ০০ ০০5 এ এরা ৪ ভন 25. 
01,০4401 ১০৮ চে এ] ৮ 2 0200 19০০। ৫০ ০401 1৯9 
(লী কেট পবন পপি শি শপ ও এ ও ওল এ 
১ কন 0১৮ ৮৪৬৯ যর ৯ ও জপ ০505 পি ৭০2 

শি ২৭৯, ২৬৭০৮৭] ০৩ ০১৪ 9 উড এজি 90 2 পে 

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসান্্াম (একবার কোন কারণে) 
মিন্বরে দাড়িয়ে সেমবেত লোকদেরকে) জিজ্ঞেস করলেন, আমি কে ? 
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২১৬ প্রচলিত জাল হাদীস 


সাহাবীগণ বললেন, আপনি আল্লাহর রাসূল; আপনার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। 
(যেহেতু প্রশ্ন করার উদ্দেশ্য ছিল তার বংশ কী তা জানানো, যা উপস্থিতগণ 
খেয়াল করেননি; এ জন্যে) তিনি ইরশাদ করেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনে 
আব্দুল যুস্তালিবের ছেলে-মুহাম্মাদ। আল্লাহ্‌ তাআলা তামাম মাখলুক সৃষ্টি 
করে আমাকে সর্বোত্তম সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত করেছেন। (অর্থাৎ মানুষ 
বানিয়েছেন) । এরপর তাদেরকে দু'ভাগে (আরব ও অনারব) বিভক্ত করত 
আমাকে উত্তম ভাগে (আরবে) রেখেছেন এবং আমাকে তাদের মধ্যে 
সর্বোত্তম গোত্রে পাঠিয়েছেন । এরপর সে গোত্রকে বিভিন্ন পরিবারে বিভক্ত 
করেছেন এবং আমাকে সর্বোত্তম পরিবারে প্রেরণ করেছেন। সুতরাং আমি 
ব্যক্তি ও বংশ সর্বদিক থেকে তোমাদের মধ্যে সর্বোভ্তম 1” 

-মুসনাদে আহমাদ £ ১/২২০, হাদীস ১৭৯১, জামে তিরমিযী ৪ ২/২০১, 
হাদীস ৩৬০৮, দালায়েলুন নবুওয়্যাহ, ইমাম বাইহাকী ৫ ১/১৬৯-১৭০ 

আবু জাফর বাকের (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ 
৮০৮ ০1১1১10০0০০ ০৮৮৮ ০ ৫৮৮০5 ৬০ ৩০ ০৯০৯ এ! 

(1১০৫৮ ৩৮ 31 ০৮1 তে ৪5 লাউ ০৯ ০৬০ ০৮ 

“আমার জন্ম বিবাহের মাধ্যমে হয়েছে, কোন নাজায়েয পন্থায় নয়। 
আদম (আলাইহিস সালাম) থেকে নিয়ে (আমার পিতামাতা পর্যন্ত প্রতিটি 
স্তরে আমার বংশ পরম্পরা বিবাহের মাধ্যমে চলে আসছে) জাহেলিয়াতের 
কোন নাজায়েয পদ্ধতি আমাকে স্পর্শ করেনি । আমার জন্ম একমাত্র পবিভ্র 
তরীকায় হয়েছে ।” -তবাকাতে ইবনে সাদ £ ১/২৬ 


৯১০1১১০০০৪৩] ৮৮ এ ০০ 4 ৬১৪৭। ৩০০০০) ও ০০৮ ০%৮৪০৫১) 
ঞ্ ৩০০ ০৬৮৪ ৩৫ ০৪৯৯ ০ ৪ 2 0751 :005 43191 ০১০ ৮৯০৮১ পেসশিলি 
৬০০৮৯ ৭5 (৬ ৩ ০৯৮ ভা! ০০৪৪ এথ। এ এ] ১৯৮০ ০৩ ২95 এ ০০০১ 
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প্রচলিত জাল হাদীস ২১৭ 


যাহোক, যখন এ কথা জানা গেল যে, কুরআনের ভাষ্য এবং প্রত্যক্ষ 
পর্যবেক্ষণের আলোকে প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
মানব ছিলেন (সর্বোত্তম মানব, আদম সন্তানের সরদার) এবং তার জন্মও 
হাদীস ও প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ মতে বিবাহের মাধ্যমে হয়েছিল । 
তৈরী ছিল-একথা বলা অথবা এরূপ আকীদা পোষণ করা, তীর ব্যাপারে 
মিথ্যারোপ করা ছাড়া আর কিছুই নয়! 


রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানব ছিলেন 

ঙ. এখানে এ কথাও জেনে রাখা জরুরী যে, ইতোপূর্বে যা আলোচিত 
হয়েছে-যথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানব ছিলেন, আদম 
সন্তান ছিলেন এবং তার জন্ম অন্যান্য বনী আদমের ন্যায় বিবাহের মাধ্যমে 
হয়েছে-এ বিষয়গুলো কুরআন, হাদীস, ইজমা ও তাওয়াতুর এবং প্রত্যক্ষ 
পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রমাণিত । অস্বীকারের কোন সুযোগ নেই। 

সাথে সাথে এ কথাও স্মরণ রাখা অপরিহার্য যে, যদি এ বিষয়গুলোকেই 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়ত, রিসালাত অথবা 
সুপ্রমাণিত কোন ফযীলত অস্বীকারের জন্যে কিংবা উপহাস ছলে বলা হয়, তা 
হলে তা সম্পূর্ণ কুফুরী হবে এবং এরপ ব্যক্তি কাফের সাব্যস্ত হবে। 

কাফের ও মুশরেকের আচরণ আধ্ষিয়া আলাইহিমুস সালামের সাথে 
এরূপই ছিল যে, ওরা তাদেরকে সর্বদিক দিয়ে নিজেদের ন্যায় মানব মনে 
করত । তাদের কোন ধরনের ফযীলত ও বৈশিষ্ট্যের কথা স্বীকার করত না 
এবং উপহাস করে তাদেরকে মানব বলত। 

এই জন্যে কুরআন মাজীদ নবী-রাসূলের মানব হওয়ার বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে 
প্রতিটি স্থানে সাধারণ মানুষ থেকে তাদের বৈশিষ্ট্যও বর্ণনা করেছে। 

সুতরাং, যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিংবা অন্য 
যে কোন নবীকে মানব বলে তাদের ফযীলত ও বৈশিষ্ট্য অস্বীকার করবে 
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২১৮ প্রচলিত জাল হাদীস 


অথবা মানব বলে তাদেরকে উপহাস বা অবজ্ঞা করবে, সে ব্যক্তি নিঃসন্দেহে 
কাফের সাব্যস্ত হবে। 
মুসলমানরা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মানব 

হওয়ার দিকটি আলোচনা করে, তখন সাথে সাথে সাধারণ মানুষ থেকে তার 
বৈশিষ্ট্যও বর্ণনা করে থাকে'। আর তার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল, তিনি 
আল্লাহ তাআলার একজন রাসূল । 

তাদের এ ধরনের আলোচনার উদ্দেশ্য হয়ত বাস্তবতার ব্যাখ্যা প্রদান করা 

অথবা ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাসের অপনোদন করা । যেমন কেউ যখন রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্যে আল্লাহ তাআলার বৈশিষ্ট্য প্রমাণ 
করছে, তখন অপর ব্যক্তি কুরআন হাদীসের বরাতে বলল যে, তিনি মানব 
ছিলেন; এ সব প্রভূবৈশিষ্ট্য তার মধ্যে ছিল না । অথবা যদি কেউ বোকামির 
কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ফেরেশ্তা কিংবা অন্য 
কোন সৃষ্টিজীব জ্ঞান করত কুরআন হাদীসের বিরোধিতা করে, তখন সে 
কুরআন-হাদীস থেকে বাস্তবতার ব্যাখ্যা প্রদান করে। অথবা রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মানব হওয়ার বিষয়টিকে সে প্রশংসাস্বরূপ 
উল্লেখ করে যে, তিনি মানব হয়েও এতসব ফযীলত, মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের 
অধিকারী ছিলেন । তিনি নবী-রাসুলদের সরদার এবং ফযীলত ও শ্রেষ্ঠত্ব 
অধিকারী হওয়া সত্তেও অতুলনীয় নম ও বিনয়ী ছিলেন। অন্যদের থেকে 
পৃথক থাকতেন না; বরং সাধারণ মানুষের সাথে মিলে মিশে থাকতেন। 
উদাহরণস্বরূপ আম্রাহ রেহঃ)-এর রেওয়ায়াতটি লক্ষ্য করা যাক £ 


৭111১৯৮১4৮৯ 2৬ ডি ০৮০ এ ১০৭৪ চপাশাত ০৪ 
শাসিত] ০৮ পিছ এড দিত চা জে শিশিতি ভাটি শা জোশ 
445707০৯529 4505 ৮৭০৮৪ 4১০0 
“তিনি বলেন, হযরত আয়েশা রোঃ)কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাধারণত বাড়ীতে কী কাজ 
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প্রচলিত জাল হাদীস ২১৯ 


করতেন? আম্মাজী আয়েশা (রাঃ) জবাবে বলেন, তিনি তো একজন মানুষই 
ছিলেন। (মানুষ সাধারণত বাড়ীতে যা করে তিনি তা-ই করতেন) কাপড় 
পরিষ্কার করতেন, বকরী দোহাতেন এবং নিজের কাজ করতেন।” 
_শামায়েলে তিরমিযী 8 ২৩, মুসনাদে আহমাদ £ ৭/৩৬৫, হাদীস ২৫৬৬২ 
শামায়েলে তিরমিধীতে খারেজা ইবনে যায়েদ রেহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন ঃ | 
৬.০ 401 0৯৮5 ৩৫১৬ ১৪০ 40905 ৭৩ ৮৫০ ৩ ১৪ এ১ 
৮৯148050512] 9৬ ১০৩ এড গর্ত 3০ 215 ৭৮০৪ ০ এএ। 
থা 05551515১০০ ৬০5১ এ 65515] ভি এ লর্ও ভা! এ 
গে ০৪ শি 15৯ ৭৪ ১০০ চল ৫৬৭৪ ৪০55101১০০৮ ৬৮১ 
্‌ 149 ০০ 4০) ৬০০ 

“যায়েদ্র ইবনে সাবেত (রাঃ)-এর নিকট এক দল লোক এসে বলল, 
আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস ও ঘটনা 
শোনান। তিনি উত্তরে বলেন, আমি তোমাদেরকে কী শোনাব ? (এরপর তিনি 
বলেন) আমি তীর প্রতিবেশী ছিলাম । যখনই তার প্রতি ওহী অবতীর্ণ হত, 
তখনই আমাকে ডেকে পাঠাতেন। আমি তা লিখে দিতাম । 

“আমরা যদি দুনিয়া সম্পর্কে আলোচনা করতাম, তিনিও দুনিয়া সম্পর্কে 
আলোচনা করতেন । আখেরাত সম্পর্কে আলোচনা করলে তিনিও আমাদের 
সাথে শরীক হতেন এবং খাবারের কথা আলোচনা করলে তিনিও আমাদের 
সাথে এর আলোচনা করতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
এ সবকিছুই কি তোমাদের নিকট বর্ণনা করব £” -শামায়েলে তিরমিযী £ ২৩ 

ভূমিকাস্বূপ আলোচিত এ পাঁচটি বিষয় পুনরায় মনোযোগের সাথে 


অধ্যয়ন করুন। এরপর নূরে মুহাম্মাদী সম্পর্কে লোকমুখে প্রসিদ্ধ নিম্নোক্ত 
রেওয়ায়াতগুলো সম্পর্কে হাদীস বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য শোনুন। 
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২২০ প্রচলিত জাল হাদীস 
সর্বপ্রথম সৃষ্টি নূরে মুহাম্মাদী 


৬১ 4013 ৩০%৭ 
৭১-”আল্লাহ তাআলা সর্বপ্রথম আমার নূরকে সৃষ্টি করেছেন।” 


০৮5 0১ ১০449 45 এ] লতি এ|। ০৯০ ০১০ 500 পাত ০৪7৮ 
ভি 5 এ ১৯ ৬১90 এ এস 

৭২-“জাবের (রাঃ) বলেন, আমি আল্লাহ তাআলার সর্বপ্রথম সৃষ্টি 
সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জানতে 
চাইলে তিনি ইরশাদ করেন, হে জাবের! তা হল তোমার নবীর নূর |” 

৩১৬ ০৭ এ 455,401 ১৮ ০৮ 0৬ 

৭৩-“আমি আল্লাহ তাআলার নূরের (সৃষ্টি) আর আমার নূর থেকে 

সব কিছু ম্ৃষ্টি)।” 
তত ০০819 4০ ১৯ ৩ 055 

৭৪-“আমি আল্লাহ তাআলার নূরের (সৃষ্টি) আর মুমিনরা আমার 

নূরের স্ৃষ্টি)।" 
০ ০৯৮০১ 4০1০৯ 05০ 

৭৫-“আমি আল্লাহ তাআলার (নূর) থেকে আর মুমিনরা আমার 
(নূর) থেকে ।” 

উল্লিখিত বাক্যসমূহের মধ্য থেকে যদিও প্রথম বাক্যটি লোকমুখে অধিক 
প্রসিদ্ধ; কিন্তু মূলত সবগুলোই একটি দীর্ঘ জাল রেওয়ায়াতের বিভিন্ন রূপ। 
সে লম্বা রেওয়ায়াতটি আলোচনার শেষাংশে আরবীতে লিখা হয়েছে। 
উলামায়ে কেরাম তা দেখামাত্রই বুঝতে পারবেন যে, পূর্ণ রেওয়ায়াতটিই 
জাল ও বাতিল। | 

সুপ্সিদ্ধ মুহাদ্দেস শাইখ আবদুল্লাহ ইবনে সিদ্দীক আল-গুমারী (রহঃ) 
উক্ত রেওয়ায়াতটি জাল প্রমাণে স্বতন্ত্র পুস্তক রচনা করেছেন, যা “মুরশিদুল 
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প্রচলিত জাল হাদীস ২২১ 


এমনিভাবে শাইখ আহমাদ ইবনে আব্দুল কাদের শান্কীতীও এ সম্পর্কে 
“তান্বীহুল হুযযাক আলা বুতলানে মা-শাআ বাইনাল আনামে ফী হাদীসিনলুরিল 
মানসুবী লি-মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক” নামক গ্রন্থ রচনা করেন। এটিও 
প্রকাশিত হয়েছে। 

সুপ্রসিদ্ধ মুহান্দেস আহমাদ আল-গুমারী (রহঃ) এ সম্পর্কে বলেন ঃ 
৮০4৮৩ ০৮21 এ০ ৮৭ শিপ ০১৯) ৮৮০০৮ ০৯৭৮ ৮৯ 
৮৪০ এত এশশি) ৮৪৪) ০০ ০৮০৪১৩ ৬ ভাট তা নিহীহও পলি 

.8১%০ ০০০৪ এর) ৮৩ 

“এ রেওয়ায়াতটি জাল । যদি পূর্ণ রেওয়ায়াতটি উল্লেখ করা হয়, তা হলে 
সেটি জাল হওয়ার ব্যাপারে কোন পাঠকেরই সন্দেহ থাকবে না। 
রেওয়ায়াতটি বড় সাইজের পূর্ণ দু'পৃষ্ঠা হবে।” -আল-মুগীর আলাল আহাদীসিল 
89454 
আজবিবাতিল ফাযেলা £ ১২৯ 

মুহাদ্দেস আব্দুল্লাহ ইবনে সিদ্দীক আল-শুমারী (রহঃ) এ রেওয়ায়াত 
সম্পর্কে তার অন্য এক প্রবন্ধে লিখেন 8 ৮০1১ ৮০ ০৪৬ 4২১৮1 1১১ 
বারা সিটি, -আল বৃসীরী মাদেহুর 
রাসূলিল আযম ৫ ৭৫ 

আল্লামা লাল শাহ বুখারী রেহঃ)ও স্বরচিত গ্রন্থ 'বাশারিয়াতে রাসূল'-এ 
একে জাল আখ্যা দিয়েছেন। 

হাফেঘ ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) উক্ত রেওয়ায়াতের কোন কোন বাক্যের 
প্রতি ইঙ্গিত করতে গিয়ে বলেন ঃ 

০৪০০ শি ৬1050 ০০৪০ ৩০৫০১ এ$ 

“হাদীস বিশেষজ্ঞদের সর্বসম্মতিক্রমে এ সবগুলোই মিথ্যা ও 
বানোয়াট ।”১ 
4) 01০৫ 5 ৩৩৫৩০ চাচা $/ 57555 2৩ (25৯ 500 
০০] 015 ০৩ 885 44 ০ 3৯5 ০১৩ ০৮৪ (15553 ০৮ কি ১৯ ০ ০০ 
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২২২ প্রচলিত জাল হাদীস 


হাফেয ইবনে কাসীর (রহঃ) তার ইতিহাস গ্রন্থে ইবনে তাইমিয়া 
(রহঃ)-এর উক্তি উল্লেখপূর্বক একমত পোষণ করেছেন। -আল আসারুল 


মারফুআ £ ৪৩ 

মুহাদ্দেস মুহাম্মাদ তাহের ইবনে আশূর (রেহঃ) উক্ত রেওয়ায়াতের জাল 
হওয়ার বর্ণনা দিতে গিয়ে 'খালকুনুরিল মুহাম্মাদী” নামক এক স্বতন্ত্র প্রবন্ধ 
রচনা করেন, যেটি তার গ্রন্থ “তাহকীকাতুন ওয়া আন্যারুন ফিল কুরআনি 
ওয়াসসুন্নাহ” ১৫১-১৫৬ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে।১ 

আলোচিত রেওয়ায়াতটি জাল হওয়ার ব্যাপারে পূর্বোক্ত আলোচনাই 


0৯1 3১5 ভন্ড আআ 1 255১ ৬৮ ওত এ 9 ৭৪০4] এতে লে ৪৯ ০০৬ 
45০০০1014৮৮ ০৬৭০০ ০৭০৭০ ০৮০ না ০০ 6 4৫৬৪১ এসব এ০৭। 
44456 9105 05 ৮০4 ৩৬ ৭1 3181 9৯4 0 451১৮ ৩৬ এ 5০ 9৮ 
45০ পি) 4৯ 35০ ৮৪৮ জ্ড এ 53 খি। ১০৬ 0০ 102৮ 
১-এখানে একটি কথা উল্লেখ করাই সঙ্গত মনে করছি যে, যে রেওয়ায়াতটি জাল 
হওয়ার ব্যাপারে আমি হাদীস বিশেষজ্ঞদের উক্তি বর্ণনা করেছি, তা ঘটনাক্রমে থানভী 
(রহঃ)-এর পুস্তিকা “নাশরুত্তীব'-এও রয়েছে । কারণ, তিনি নাশরুত্ত্রীব রচনায় অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই 'আল মাওয়াহিবুল লাদুনিয়্যা'-এর উপর নির্ভর করেছেন। আর এ কিতাবে উক্ত 
হাদীসের বেলায় ভুলক্রমে 'মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক'-এর উদ্ধৃতি দেওয়া ছিল। তখন 
“মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়নি বলে তা থানভী (রহঃ)-এর সামনে ছিল 
না। তাই “আল-মাওয়াহিব'_এ প্রদত্ত উদ্ধৃতি -সঠিক ভেবে তিনি তা উল্লেখ করেছেন; 
অথচ উক্ত হাদীসটি “মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক'_এর কোথাও নেই। 
বহু মুহাদ্দেসীনে কেরাম শুধু উক্ত হাদীসটি বের করার জন্যে উল্লিখিত কিতাবের শুরু 
থেকে শেষ পর্যন্ত একাধিকবার অধ্যয়ন করেছেন। তবুও তারা হাদীসটি পাননি। 
“নশরুত্ত্রীব' রচনাকালে তার সামনে কী কী কিতাব ছিল তার একটি তালিকা তিনি 
ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন; এতে 'মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক'-এর নাম উল্লেখ নেই। 
তালীমুদ্দীন-এ থানভী (রহঃ) হাদীসের ব্যাপারে হাদীস বিশেষজ্ঞদের তাহকীক মেনে 
নেওয়ার প্রতি জোর তাকিদ জানিয়েছেন এবং “আত্তাকাশশুফ £ ৪০৩, হাদীস ২৬৩-এ 
তিনি এ সম্পর্কে যা কিছু লিখেছেন, তা ৬৭-৬৮ পৃষ্ঠার টীকায় উল্লেখ কর! হয়েছে। সেটি 
পুনরায় দেখা যেতে পারে। 
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প্রচলিত জাল হাদীস ২২৩ 


যথেষ্ট ছিল; তথাপি বিষয়টিকে আরো সুস্পষ্ট করার জন্যে রেওয়ায়াতটির 
উল্লেখিত পাঁচটি রূপের প্রত্যেকটির ব্যাপারে ভিন্নভিন্নভাবে মুহাদ্দেসীনে 
কেরামের বক্তব্য লেখা হল। প্রথম বাক্যটি ভিত্তিহীন হওয়ার ব্যাপারে হাফেয 
০৬8 
(আল আসারুল মারফুআ ঃ ৪৩) 

দ্বিতীয় বাক্যটি হুবহু দীর্ঘ রেওয়ায়াতের প্রথম অংশ, যার জাল ও 
হিনিনিডা নিট প্রন ভিরিরির বু সির 
হয়েছে। 

তৃতীয় এবং চতুর্থ বাক্যটি মু্৩৪ পঞ্চম বাক্যটির ভিন্ন দু'টি রূপ, যার 
সম্পর্কে হাফেষ ইবনে হাজার আসকালানী রেহঃ) বলেছেন 8 91০০. ১৭৯ 
“সেটি মিথ্যা ও মনগড়া উক্তি।” 

হাফেয ইবনে তাইমিয়া, মুহাদ্দেস তাহের পাটনী ও আল্লামা শাওকানী 
(রহঃ) প্রমুখ মুহাদ্দেসীনে কেরামের মতও তাই। 

-কাশফুল খাফা $ ১/২০৫ আল-মাওযুআতুল কুবরা £ ৪০, তাযকেরাতুল 
মাওযুআত £ ৮৬, আল ফাওয়ায়েদুল মাজমূআ £ ২/৪১২ 

নূরে মুহাম্মাদী সম্পর্কিত বাতিল ও জাল রেওয়ায়াতের ধারাবাহিকতা 
এখানেই শেষ নয়; বরং এ পর্যায়ের আরো বাতিল ও জাল রেওয়ায়াত কতক 
জাহেল বক্তাদের মুখে প্রচলিত রয়েছে। যেমন $ ও 

৭৬-“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত 
জিবরাঈল (আঃ)-কে তার বয়স সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, 
“একটি তারকা প্রতি সত্তর হাজার বছর পর পর উদিত হত, আমি 
সেটিকে সত্তর হাজার বার উদিত হতে দেখেছি। এতে আপনি আমার 
বয়স আন্দাজ করে নিন। রাসূলুল্লাহ সাক্্রাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
ইরশাদ করেন, সেটিই ছিল আমার নূর ।” 


এই রেওয়ায়াতের হুকুম বর্ণনা করতে গিয়ে ইমাম ইবনে তাইমিয়া 
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২২৪ প্রচলিত জাল হাদীস 
(রহঃ) বলেন যে, “এটি একটি মনগড়া রেওয়ায়াত।* -কিতাবুল ইস্তিগাসা 
ফিররদদ আলাল বাকরী £ ১/১৩৮, 

আরো দ্রষ্টব্য £ খাইরুল ফাতাওয়া ই ১/২৭৬ 

নিম্নোক্ত রেওয়ায়াতটিও লোকমুখে প্রসিদ্ধ ঃ 


৭৭-“হ্যরত আদম (আঃ)-এর জন্মের চৌদ্দ হাজার বছর পূর্বে 
আমি রোসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নূর আকারে 
বিদ্যমান ছিলাম।” 

প্রখ্যাত মুহাদ্দেস আব্দুল্লাহ ইবনে সিদ্দীক আল-গুমারী (রহঃ) এ সম্পর্কে 
লেখেন যে, “এটিও একটি জাল বর্ণনা।” -আল বৃসীরী মাদেহুর রাসূলিল আযাম 
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) $ ৭৫ 

এ সম্পর্কে কতিপয় লোকের কাছে নিম্নোক্ত রেওয়ায়াতটিও প্রসিদ্ধ ঃ 


১৯ ৩৮ ৮৮ 3৬১ ০১৪ ০৮ ০ ঘা ৩৪৪ ০১৮ ০৫ এ]! ল৮7% 
০1 ০৭ 01৮ পি তি ০৮ ৮ ক ৩০১ তি লা 


৭৮-“আল্লাহ তা'আলা আমাকে তাঁর নূর দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। 
আমার নূর দিয়ে আবূ বকরকে সৃষ্টি করেছেন । আবূ বকরের নূর দিয়ে 


অথচ এ বর্ণনাটিও সম্পূর্ণ জাল ও ভিত্তিহীন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের সাথে তার সামান্যতম দূরবর্তী সম্পর্কও 
নেই। 
ইমাম আবু নুয়াইম (রহঃ) এ সম্পর্কে বলেন ঃ 
এ ০৩৭ ০৪৬০ 5৮০1৬ 
“এটি একটি বাতিল কথা এবং কুরআন মাজীদ পরিপন্থী উক্তি।” 
-মীযানুল ইতিদাল ঃ ১/১৬৬ 
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প্রচলিত জাল হাদীস ২২৫ 


হাফেঘ যাহাবী রেহঃ) মীযানুল ইতিদাল-এ, হাফেয ইবনে হাজার 
আসকালানী (রহঃ) লিসানুল মীযান-এ এবং আল্লামা ইবনে আররাক (রহঃ) 
তানযীহুশ শারীয়াতিল মারফুআ £ ১/৩৩৭-এ ইমাম আবু নুয়াইম 
(রহঃ)-এর কথা উল্লেখপূর্বক একমত পোষণ করেছেন। 

যাহোক এসব রেওয়ায়াতই যখন জাল ও বাতিল, তো সেগুলোর অর্থ 
নিয়ে আলোচনা করা নিক্ষল। কাজেই এখানে এ আলোচনায় জড়ানোর কোন 
অর্থ হয় না যে, উক্ত রেওয়ায়াতসমূহে নূর বলতে দৃশ্য নূর বুঝানো হয়েছে, 
নাকি অদৃশ্য নূর কিংবা ব্ধহ। কেননা, যখন এটি হাদীসই নয়; বরং 
মিথ্যুকদের বানানো কথা, তখন মিথ্যুকেরা এখানে নূর দ্বারা কি বুঝিয়েছে তা 
আমাদের জানার কী প্রয়োজন অথবা তাতে লাভ কী £ তবে জেনে রাখা 
উচিত যে, ভুলবশত যে দু একজন উক্ত জাল হাদীসটি তাদের পুস্তকে 
লিখেছেন, তাদের কেউ “নূর'কে বাহ্যিক নূর ছারা ব্যাখ্যা করেননি; বরং 
সবাই নূর দ্বারা অদৃশ্য নূর, তথা হেদায়াতকে বুঝিয়েছেন ৷. 


জাল রেওয়ায়াতের বিপরীতে সহীহ হাদীসসমুহ 

এসব জাল রেওয়ায়াতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নূর 
এবং তিনি সর্বপ্রথম সৃষ্টি হওয়া সম্পর্কে আলোচনা ছিল। আল্লাহ তাআলা 
তাঁকে বহু জিনিসের ক্ষেত্রে প্রথম হওয়ার মর্যাদা দান করেছেন । এ সম্পর্কে 
কতিপয় সহীহ হাদীস সামনে উল্লেখ করা হবে। 

আর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নূর সম্পর্কে কথা হল 
যে, তিনি এত অধিক অদৃশ্য নূরের অধিকারী ছিলেন, যা বলার অপেক্ষা রাখে 
না। সেনুর কোন যুগ অথবা এলাকার সাথে সীমাবদ্ধ নয়; বরং রাসূলুল্লাহ 
. সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের পর থেকে নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত, 
উত্তর থেকে দক্ষিণ, প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্য পর্যন্ত তার নূর সুবিস্তৃত। যদি কেউ 
কোথাও হক ও হেদায়াত পেয়ে থাকে তা হলে তার নূরের বদৌলতেই 
পেয়েছে। 
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২২৬ প্রচলিত জাল হাদীস 


আল্লাহ তাআলা তাকে হেদায়াতের নূর বানিয়ে প্রেরণ করেছেন, নূর দিয়ে 
প্রেরণ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে £ 


পরতে | পন পক্পু পাছে 


২5065115185 [012550 ৫2 
ি2125725 ১) 
“হে নবী! আমি আপনাকে সাক্ষী; সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপে 


প্রেরণ করেছি এবং আল্লাহর আদেশক্রমে তার দিকে আহবায়ক রূপে এবং 
উজ্ঞবল প্রদীপ রূপে ।” -সৃরা আহযাব £ ৪৫-৪৬ 


অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে 
৫৫055 235 ৫ 55846 ও ৮০ ভে 
“হে মানবকুল! তোমাদের পরওয়ারদেগারের পক্ষ থেকে তোমাদের 
নিকট এক প্রমাণ (রাসূল) পৌছে গেছে । আর আমি তোমাদের প্রতি প্রকৃষ্ট 
নূর (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি।” -সূরা নিসা £ ১৭৪ 
অন্যত্র আরো ইরশাদ হয়েছে £ ূ 
পরত প ££ দি গর 5 4 ৮৮৫৭ পা 2 
2৮ (৮5 65015091490 ১৮০15405৮55 24515 
“অতএব তোমরা আল্লাহ, তার রাসূল এবং অবতীর্ণ নূরের প্রতি বিশ্বাস 
স্থাপন কর। তোমরা যা কর, সে বিষয়ে আল্লাহ্‌ সম্যক অবগত ।” -সূরা 
তাগাবুন 8৮ 
আরো ইরশাদ হয়েছে ঃ 
০19১0 ১8014] ০০৪) ০ ৫। 6৮ | এগ ০৪ 
-১০০৭ 75218 4330 201 4০৪ সু ৮1৮5 
“এটি একটি গ্রন্থ, যা আমি আপনার প্রতি নাধিল করেছি-যাতে আপনি 
মানুষকে অন্ধকার থেকে নূরের দিকে বের করে আনেন-পরাক্রমশালী, 


প্রশংসারযোগ্য পালনকর্তার নির্দেশে তারই পথের দিকে । তিনি আল্লাহ; যিনি 
আসমান ও যমীন সব কিছুর মালিক ।” -সূরা ইবরাহীম ৪ ১-২ 
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প্রচলিত জাল হাদীস ২২৭ 
27777557575 
9:51 56 55 5 25 22001 ৫৮৮6 এ 4014712650৫ 3342. 
“তারা মুখের ফুঁৎকারে আল্লাহর নূর নিভিয়ে দিতে চায়। আল্লাহ তার 
নুরকে পূর্ণরূপে বিকশিত করবেন, যদিও কাফেররা তা অপছন্দ করে।” 
_সূরা সাফ ৪৮ 
যাহোক, আল্লাহ তাআলা তীর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 


অদৃশ্য নূর তথা শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্য এত অধিক দান করেছেন, যা বর্ণনাতীত। 
তবুও তিনি এ দুআ করতেন £ 


বিনিতাাটিি নি জা নিট নি নি 
০০১ 513৯ (তি 025 212৮5 ভিপি 055 21০০ ভিতানিছি ভা 2109 
০০ ডি রি ১1১৯১ ৯ ০2 2128 জখিস 09 5108 ভত 0৪- 
বাল 
“হে আল্লাহ আপনি আমার অন্তরে নূর দান করুন । আমার জিহ্বায় নূর 
দান করুন। আমার কানে নূর দান করুন। আমার চোখে নূর দান করুন। 
আমার ডানে নূর দান করুন । আমার বামে নূর দান করুন| আমার সামনে 
নূর দান করুন। আমার পিছনে নূর দান করুন । আমার উপরে নূর দান 
করুন। আমার নীচে নূর দান করুন। আমার ভিতরে নূর দান করুন। 
সর্বোপরি আমাকেই নূর বানিয়ে দিন।” -সহীহ বুখারী $ ২/৯৩৫ হাদীস ৬৩১৬, 

সহীহ মুসলিম £ ১/২৬১ হাদীস৭৬৩/ ১৮৭ 

্‌ এখন অবশিষ্ট থাকল দৃশ্য নূরের প্রসঙ্গ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, 
আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বাহ্যিক ূপ ও 
সৌন্দর্য এত অধিক দান করেছেন, যার উপর দৃশ্য নূরও উর্যা করতে বাধ্য। 

এ সম্পর্কে কয়েকটি সহীহ হাদীস ২০৮-২১০পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে। 
এ ছাড়াও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সহীহসূত্রে 
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২২৮ প্রচলিত জাল হাদীস 


বর্ণিত আছেঃ 
০০০০ ১০০] ০ ১১ 01) ৮৩. ৬5011712401 ০ | 
| ১4০৪ পৌঁছল 50৮43 ০৮৮1৮1 গা ৯১০১ 5১ 4১ ৮৩০১৪ এপ ও 
355 ০ ১৮০৪ এ ০৮০ ১৮ কত ৮৯ এ 99 ওথা লো 05 
5205 এ) ৪.০ এ] ১৯০০ 7 31১ 4০6 এ] ০1৮০ এন ৩14০ ৬৪ 
লেঠ এপি] 213 ০০] ০০০০ এ ০৮৮০0৯০৩০০১ 943 
১০০ ডেল ৫৪০৬ 12৯ হা্০০1 9৩ ৫৪০০৯ ও 95019 184০৪ 
তল৯ ডঃ ১৮১৫) এ ৩ ১৬৮ ১৮ এ৩০৪ ৪৯-৭। ০2৯০ ৮ 
6. ২:/ 453153 
“নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলার নিকট লওহে মাহফুষে আখেরী নবী হিসেবে 
আমার নাম তখনও লেখা ছিল, যখন আদম (আঃ) কাদামাটিতে (যা দ্বারা 
তিনি তৈরী হন) ছিলেন (অর্থাৎ তখনও তাতে ব্ূুহ দেওয়া হয়নি) এখন 
আমি তোমাদেরকে (এ দুনিয়াতে আমার নবুওয়তের প্রচারের) প্রাথমিক 
অবস্থা সম্পর্কে বলছি, আমি ইবরাহীম (আঃ)-এর দুআর বিকাশ১ এবং ঈসা 
(আঃ) কর্তৃক তার গোত্রকে নবী আগমনের যে সুসংবাদ প্রদান করেছিলেন, 
আমি সেই সুসংবাদ। ২ 
রত ইবরাহীম জোঠি জাল্াহতাজালার দরবারে দুআ করেছিলেন $ 
৫8, 175 541/ ৩] 1274 45514594145 32514 এ € ৫ 


বা ৬ ৩৭ 
“হে পরওয়ারদেগার! তাদের মধ্য থেকেই তাদের নিকট একজন পয়গাম্বর প্রেরণ 
করুন-যিনি ঘাদের কাছে আপনার আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করবেন, তাদেরকে কিতাব ও 
হেকমত (সুন্নাহ ও আহকাম) শিক্ষা দেবেন এবং তাদেরকে পবিত্র করবেন। নিশ্চয় 
আপনিই পরাক্রমশালী ও হেকমতওয়ালা ।” -সূরা বাকারা £ ১২৯ | 
আল্লাহ তাআলা হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর এ দুআকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে রাসুল হিসেবে ত্বরণ করে কবুল করেছেন। ইরশাদ হয়েছে 


০০ তো ০ পপ লা 
০৮01৫) 18271521245 2502 45 চা ৬০৪৪ ঠা 
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প্রচলিত জাল হাদীস ২২৯ 
আমি সেই স্বপ্রের বাস্তবর্ূপ, যা আমার মাতা দেখেছিলেন যে, তাঁর 
থেকে এক নূর বের হয়, যার আলোকে সিরিয়ার প্রাসাদসমূহ আলোকিত হয়ে 
যায়। এ ধরনের স্বপ্ন নবী জননীগণ (তাদের জন্মের পূর্বে) দেখে থাকেন। 
আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাতাও তাকে জন্মদানের 
সময় এক নূর দেখতে পান, যার নূরে সিরিয়ার প্রাসাদসমূহ আলোকিত হয়ে 
যায়।” -মুসনাদে আহমাদ £ 8/২৭, মুস্তাদূরাকে হাকেম £ ২৬০১ 
অন্য রেওয়ায়াতে হযরত মাইসিরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন £ 
(৮1 ০৮১এ। ০৩ ৯, 200৩ ৬ অর্ড ৬ 141 4১৮০ 54৪ 
ই ৯৮৭] গদি তা ২115 ১ কর্ড ০1 0৩ ০০ 


“আমি আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার নবুওয়ত কখন লেখা 
হয়েছিল ? তিনি উত্তরে ইরশাদ করলেন, যখন আদম (আঃ) পূহ ও শরীরের 


ৃ 28595 58 ৮৫১ 24215 
“তিনিই নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজন রলসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের কাছে 
তেলাওয়াত করেন তার আয্মাতসমূহ, তাদেরকে পবিপ্র করেন এবং শিক্ষা দেন কিতাব, ও 
হজ চা যার -সুরা 
জুমুআ £২.  .. 
২-সূরা 'সাফ'-এ আল্লহ তাআলা ইরশাদ করেন £ 
পজিউ 815৩1 04৩525445358 
২20 ৬০৫ ০০০৪ 5952215821১ 
নন্বরণ কর, যখন মরিয়ম তনয় ঈসা বলল ঃ হে বনী ইসরাঈল! আমি তোমাদের 
কাছে আল্লাহর প্রেরিত রাসূল, আমার পূর্ববর্তী তাওরাতের আমি সত্যায়নকারী এবং জমি 
এমন একজন রাসূলের সুসংবাদদাতা, বিনি আমার পর আগমন, করবেন। তার নাম 
আহমাদ ।” -সুরা সফ ৪৬ 
হযরত ঈসা (আঃ)-এর সুসংবাদ ইঞ্জিল আজো বিদ্যমান আছে। বিস্তারিত জানার 
জন্যে দেখা যেতে পারে £ সীরাতুন নবী £$ ৩/৪৩০-৪৫৭, তাফসীরে হাক্কানী £ 
৪../ ৫২৫ -€ ৪ ৬ 
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৩০ প্রচলিত জাল হাদীস 


মাঝে ছিলেন (অর্থাৎ তখন তাঁর শরীর বানানো শেষ হয়েছিল; কিন্তু তাতে 
প্রাণ দেওয়া হয়নি)।” _মুসনাদে আহমাদ $ ৫/৫৯ 

এমনিভাবে জামে ভিরমিযীতে হযরত আব হরাযরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, 
তিনি বলেন ঃ 


03১0 04১23 20০5 5৮501 এ) ০৯5 এট 0401 ০৯৮০ ১:1১ 
মু ৮০০০ ০৮ ০২৬ 1 ২৬০০] 10 ১১ 
“সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! কখন আপনার নবুওয়ত স্থ্ীতি 
লাভ করে £ ইরশাদ করেন, যখন আদম (আঃ) ব্ধহ ও শরীরের মাঝে 
ছিলেন।” -জামে তিরমিযী ৪ ২/২০২, হাদীস ৩৬০৯ 


উপরোক্ত সবগুলো হাদীস সহীহ। হাফেষ ইবনে কাসীর রেহঃ) 
হাদীসগুলো উল্লেখ করার পর লিখেন ঃ 


৮45: 4) ০১৮৮ 53 5৪৯ 90 ক নি এ ০৪০৬ ০ 
71 এ 6০০ 0175 0] ০৬ ০০০ 
“এ সব হাদীসের মধ্যে এ কথা বলা হয়েছে যে, হযরত আদম 
(আঃ)-এর মাঝে রূহ দেওয়ার পূর্বেই আল্লাহ তাআলা ভর্্ধ জগতে 
(ফেরেশতা ও দ্ূহের জগতে) তার নাম প্রসিদ্ধ করে দেন। তিনি তাদের 
মাঝে তখন থেকেই সর্বশেষ নবী হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন।” -আল বিদায়া 
ওয়ারিহায়া ঃ ২২৯১ 
ৰ এসব হাদীস ঘবারা একথা প্রতীয়মান হয় যে, রাসূলুল্সাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলোচনা এৰং উর্ধ্বজগতে তাঁর নবুওয়ত ও 
রিসালাতের প্রচার-প্রসার শুধু তারই সৃষ্টির পূর্বে নয়; বরং তার আদি পিতা 
হযরত আদম (আঃ)-এর সৃষ্টি পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই হয়েছিল। সাথে সাথে 
ইরবাস ইবনে সারিয়া (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস দ্বারা এ কথাও জানা গেল 
যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসান্সামের জন্মের সময় তার মাতা 
একটি দৃশ্য নূর দেখেছিলেন, যার আলোতে সিরিয়ার প্রাসাদসমূহ (অথচ 
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প্রচলিত জাল হাদীস ২৩১ 


সিরিয়া মক্কা থেকে শত শত মাইল দূরে অবস্থিত) আলোকিত হয়েছিল এই 
বাহ্যিক নূর চমকানোর মধ্যে মূলত এই ইশারা ছিল যে, এই নবজাতকের 
মাধ্যমে একদিন হেদায়াতের নূর সারা বিশ্বে বিচ্ছুরিত হবে । বাস্তবে তাই . 
হয়েছে। ১০০) এসএ উড ১১ 4০ ০৯৮০৪ 

উর্ধ্ব জগতে নবুওয়তের প্রচারের ক্ষেত্রে যেমন আল্লাহ তাআলা মুহাম্মাদ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রথমত মর্যাদা দান করেছেন। 
মর্ধাদায় সমাসীন করেছেন! 

সহীহ মুসলিমসহ বহু হাদীস গ্রন্থে তীর নিঙ্োক্ত বাণী বর্ণিত আছে £ 


বি ॥ ৮0145 38০ ৩৯ 4১5 টি] ১১ ৮৬০। ৪ "১ +49 ০৬ 1 


৮০০৮ 93১ 55 
নার রন্ররার হাস এতে গর্বের কিছু 
নেই। আমি সর্বপ্রথম কবর-উিত-ব্যকতি, সর্বপ্রথম সুপারিশকারী এবং আমি 
সর্বপ্রথম সুপারিশ-মঞ্জুরকৃত-ব্যক্তি হব।” -সহীহ মুসলিম $ ২/২৪৫, হাদীস 
২২৭৮ 
অন্য হাদীসে আছে ঃ 
| ৮৬6০ ০০ 45 03 ৬০1 1৮ ৬ তথ ০ 01 


“কিয়ামতের দিন নবীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী আমার অনুসারী হবে 
এবং আমিই সে ব্যক্তি, যে জান্নাতের দরজায় সর্বপ্রথম নক করবে । অর্থাৎ 
জান্নাতে প্রবেশ করবে ।” -সহীহ মুসলিম 2 ১/১১২, হাদীস ৩৩০ 

অন্য হাদীসে আছে ঃ 
20550 55০1 ০০ 30351 4৯৯ 0০৮9 শর 2 হা তত জা 

.এ৩ ০৭ দে ও ০1০০৮ এ নিলি ক 
কিরাত নিন জামিভানাভের রর এসে জানতে রর 
প্রহরী বলবে, আপনি কে ? আমি উত্তরে বলব, মুহাম্মাদ । এরপর সে বলবে, 
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২৩২ প্রচলিত জাল হাদীস 


আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যেন আমি আপনার আগে কারো জন্যে 
দরজা না খোলি।” -সহীহ মুসলিম ৪ ১/১১২, হাদীস ৩৩৩ 

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন £ 
০ 019 ০৩১৩ ৬ ০৬৪ ০০ ও 3৬4 শে এ] ঞ 255১1 ৬ 

১ ০৯) এ! ০ ৩০ ১০ ও সা 

“আমি জান্নাতের জন্যে সর্ব প্রথম সুপারিশকারী হব । আমার ন্যায় অন্য 
কোন নবীর প্রতি এত অধিক লোক ঈমান আনেনি । এমন নবীও আছে যার 
প্রতি তীর উম্মতের মধ্য থেকে মাত্র একজনই ঈমান এনেছে।” -সহীহ 
মুসলিম ৫ ১/১১২, হাদীস ৩৩২ 

হযরত জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, বাহারিতি বার মারার 
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন £ 


। ৫5 চপ পা ০০৪০ , ১০1 ০৫০ ০ ০৮ আলা 
১.০| 425১১1৮৮০০৮ ৭৯১ 0 0৮৪৮১ টি ০৮০৯ ভা এও 
9৬১ 5505501০559 এল য় এর 95৮5) লে এ) ০4-০89 
205 ০৮০01 লে! ৪3 5৪ 4০55 21 এ ৭ 
“আমাকে পীচটি জিনিস এমন দান করা হয়েছে, যা আমার পূর্বে কাউকে 
দেওয়া হয়নি । এক মাসের দূরত্‌ থেকে শত্রুদের মাঝে ত্রাস সৃষ্টির মাধ্যমে 
আমাকে সাহায্য করা হয়েছে। (অর্থাৎ শত্রুরা একমাসের দূরত্ব থেকে আমার 
নাম শোনলেই ভয় পাবে ।) গোটা জমিনকে আমার জন্যে মর্দজিদ বানিয়ে 
দেওয়া হয়েছে। সুতরাং আমার উম্মতের যারই নামাযের সময় হয় সে 
(যেখানেই থাকুক না কেন) যেন নামায পড়ে নেয়। আমার পূর্বে কারো 
জন্যে মালে গনীমত (যুদ্ধলন্বমাল) হালাল ছিল না; আমার জন্যে তা হালাল 
করা হয়েছে। আমাকে সুপারিশের অধিকার দেওয়া হয়েছে। (আগেকার 
যুগে) নবী নির্দিষ্ট গোত্রের প্রতি প্রেরিত হত আর আমি সমস্ত মানুষের প্রতি 
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প্রচলিত জাল হাদীস ২৩৩ 


প্রেরিত হয়েছি।” -সহীহ বুখারী  ১/৪৮, হাদীস ৩৩৫, সহীহ মুসলিম ৫ ১/১৯৯, 
হাদীস ৫২৩ 
সহীহ মুসলিমে এ সম্পর্কে আরেকটি বিষয় উল্লেখ আছে ঃ সস 


১৯৮)| “আমার মাধ্যমেই নবীগণের পরিসমান্তি ঘটেছে” 
আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
প্রতি সঠিক বিশ্বাস, তীর প্রতি সত্যিকারের মহব্বত এবং তাঁকে 
অনুসরণ-অনুকরণের তাওফীক দান করুন। রোজ হাশরে তার শাফাআত 
এবং তার হাউযে কাওসারের পানি নসীব করুন। আমীন! ছুম্মা আমীন! 
৩০ ০০৩ এ] 15১ ০০ ৮3১১ ০৬৭ ০৮০ 875 ৪৮০ এ ৪০০ 
চা, 
উলামায়ে কেরামের অবগতির জন্যে আমি নূরে 
মুহাম্মাদী সম্পর্কিত সুদীর্ঘ রেওয়ায়াতটি এখানে আরবীতে 
উল্লেখ করছি, যা দেখামাব্রই সবাই বুঝতে সক্ষম হবে যে, 
এটি একটি জাল ও ভিত্তিহীন বর্ণনা । 
4০ 528 (৮০৮ ৬৯ 5 45980 ০1 ১ ৪০ ০০ 
4405 2০1 ০১) 4০২ ০০ ০০৮ এ ০৪৮ আজ ০৬ 
--152) 5585)501 ২০ 2০০ ৪৪৪ 01০5 
৮০এ। ০৮০ ০৪৮ এত এ 5০০০৯ 4০ 6 0 ৩ ০০ ৩১ 
পি 4৬৮ ৩ ৩ :4০০ ১৯ ৬৯ 20 544। 4৪৮ তক 051 ০০ প৮৪ ০০০ 4০ 
০০৬ ০ +13 4৮31 2৬ ০৬৩ ছি 44 ৮০ 3৩ এপ 9৫ এ 3৬ 
2১1 2৪০ এই শি ০০ ০1 ০৪ লতা ৮৪৮। 
27৮ ০১০৭। পুপীসঠ বাড ৩ শি) গশীও ০ ০৯০০৭) ৬ 
০৮ ০৪ ০৬০ লতা শন ৬5 2151 পা (5 এও ৬ লালিথি। 
১৮51 2৮০ এপ ৭ 
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২৩৪ ৃ প্রচলিত জাল হাদীস 


০৮ লি ভলাথা চভাঃ গল ০৭ 2৪9 নত ০ 39] এস৪ 
1411 241 এট তি ০81 ৮ ভি ৯1 

৮513 ০৯৪। ৩৯১ ০০৯ ০ তি 39৪ ০৬৯ ০৮ ৪৩১। ৩০০ 
এ টি ০ ৮৮১০ ৪91 ০৬০ 2৩০ 26 251 ০১৮1 ৫55 তি ০৮ 
্‌ এ | : :*1৮৮1 24১ 
০ :৩১১৯৭0১ এ ০১ ০ ০4১ ০141১ ০৯ ০ এ৭। ০৪ 
401 ৮50 ৮ 5০ ০৪ ৮৩ ভে ০৬৪ 7৩০ ও 02) ০১%1 7019 ৮০৯ 
28715 এ 95৮55 থা পিএ এ ০০০ 23০০ এ] পেজ ন্! ০০্পন 
২4৯০ 3 ওল 05 5 4৫ ০৮ এ। ৬৯৪ ৯০| ০৫ 2০৮৩ ০৭ 

০0১০১ ০৩581 ১৮ ৮৪০১০1 ০৮ এএ] 395 মি 0991 জি তি 
৬] 0৪ গে! ০০4১0 ০০ ০০৮15 ০4 
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গে] 0০ ৮৮0] ০৮৮। ৩৬ জে খা ৯৯151055255 
৯১৮০ ০০1৮1 ৪২০ 33৮ ৬০ এ)। 45 ৩০ আ্্ 

0৯150 ০৫ ০৮৯ (৯০65 7] ৮৮০ল ৩০ ৩৯) ০০০] লে 
4০২০০1৯4৪১৩ ১২৪ ৮ ০৮১৬০ ৯৪ ৮ ০85 ০১ ০551 
১১০ ৮৪৪ ০০ ৮৮৪5 27৯০ ৪] 9 ০! ১১ 58৮০1 5৯১৯ 
০০০12 2 এয ১১০ এ! 6৯৯৮1৮541১5 19৯ 
115312105৯5 

৬০৪)। ০০ ৪ পা! ১৩] ০13১5 ২ 5415481 ০৪ট ও ভর্তি ১ 
৫০ শি পপি ০পানিল কট ৮০০1 ১৩ ১১পগ এছ এ ১ শি 
| ০৮৫৮৮ ৪1 ১০৮০1 এ! ৮০০ 92019758501 15 ০ ৮115৯ 
১১০] 0১535 ০21 ৩৩ ০০৯০০ ০ ১1 ০৯০ 20) 1১০] [37535 
০০০ ২এ৪এ। ৬৯ এ) রশ! (9৮ ৮৭] ০০০। 1১০০1 
২ 31.০৮6 ৩ ০] ১৭। এ ৮০ 9১৯ ল১৩৭। ০,০১৭ 
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২৪২ প্রচলিত জাল হাদীস 


৬৪১৬৪] জর্্গ ০৫ ৬৯৯০৪ ক ৩৮৮12901০০০ লট ও এ ১৪৯১ 
৯১৬]। চন 

১৯৯ ৭ ১৫৫০ জর্জ এ! ০৮ ০৪৮ ০০৩৩ ০৪০৮৪৮১1521 
৮৫০৪০ 5০৩1১৮৮ শা ০০৯৮ ০৮ ৩ চল এ এ 
৮০০] ০৯1০০ ২9০০ ৬৪ ৮৬ ০৯৮৪॥ এএ১ ০১ ০৯৬৯৩ তির ৫৭4০ ৪5 
১০42 03505 ০৮৪ 31 ১৩০ ৬০৬ ৮৮ ৬০০৪ ১১3৮৭। ০৬15 ০ 
১৭ ৮১০৭ ০৮০৭। ১০৪০৬ ০৯০০ 9৬ এ, 

1৯ ০ ৮৮৯০৯ ও ঠীছ মদ ৯1 ৬০] চে ৫5 
০ 4 195202 ৭১ 42 স৪ ৪০519] ৬৭ 54] ০০০ ত২তা ৫4৪০| 
+5 ১৬৭০1 ০০ দি 9 ০05 59০]] ১৮৮০ ০৪ ০৬৭ এই 
03১4 21১) ০৯ ১৬৭। ০০১১ ৩ ০০৭ ০81 21595 5555১ 

এ 151 ৮৮ ৮১০৪০ উই িন্ড 0 ৩৪১ ১৯৪ ৭1১0 ৮555 
০1 ৫4০ ৯১৯০ ১3 5ল৯। শি এ৪ ০৪119৯52830 

4০1 ১1০১৮৯১৩০৮৩ দিলি ১৬০০৪ ৬০০ 80 4581৪ 
০১০1১ ৪ ৬০০০১ ১ ৮০০৯০ হি? ১1) 

০০৮১ 09] ৮৯ ৪০ এস ও] ডিএ ৮৬ 4 01১] ৬ ০০৭১ 
3 নিত ০১১০ আর্ত ১৯০ 405 ০6 ১৯৬ 01৯4 এ এ ১৬৭ ১৪৪ 
(৫০ ০৮ ০৮০] ১ 0৯ 04 ০৮] 5 তি 48501 2 015 4১৫৪০ 9 
14০০০ ২৯ 0 ০1 ১ এ ৮০৪] ভি ০০০৪ 544 তি 2 পথ 

৬২০ ৮৪165 ০৮৬ ৭১৪ 31৮৬ এডি এ চার্ট 5৪৬৯ ১০৯ তো) 
১০: ৩৯৫] ৮৮৯ ও ১০1১৭ 15৯ 4২৭ ০৯৪০০৭1 ১৯০ এ 55১93 
+(-৮০) 0405 ০ ৭০1 ৮৮9 ১১২০ ০৮৪৯ ০0৮০০ 15 
7৮90 050) এ০ চল] ২০1 ১৮ ০৮ ৬) ০০ 
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প্রচলিত জাল হাদীস ২৪৩ 


০৩০০০ ৩১৫ (১৮৮২৩। 0৭ ১0101 ১৪ ৮1৮৭] কে 155 ৭1১ 
০৪এ। ০০ ৮6 10 0৪ 4৮০৮০। ৬৮ ৩১ ৯০৪ ০০৮ 45 
১৮1 ১৫ 3১ ০১০1১ ০5 এমন ২:০০৪৮০। ১5০। এছ ২] এঘত 
০ ৬৯ ৩৪ ৮৬ ভএ। ০০ ০ ১ ৫৫ ০০৪ এর্ড ক ৩৬০০ 
4541 915 
এও] 025৯ ব্ এ! ০১৪৮ ১2 ৪৯ ০০ ৩৭ হও 
.3৮৯1 4103 54001 ০৮৮ ৮০৮ (5540 ৪2০] এটিও ০5১৯৩ 5০০০ 
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১১১] 
তথ্যপঞ্জি 

১-আল-কুরআনুল কারীম "£১৪৩। 0581 
তিক রানার 008114০ াএ। 
২-তাফসীরে ইবনে কাসীর . শ্গ 01৮৮ 
ইসমাঈল ইবনে কাসীর (৭৭৪হিঃ) দারুল 
খায়ের, বৈরুত; ২য় সংক্করণ-১৪১২হিঃ 5 
১৯৯১ইং 
৩-রুহুল মাআনী রা 
মাহমুদ আলৃসী (১২৭০হিঃ) এমদাদিয়া, ১০৫ 0১১ 
মুলতান, পাকিস্তান 
৪-তাফসীরে হন্কানী ১0৮৮ ০-৫ 
আব্দুল হক হক্কানী (১৩৩৫হিঃ) ইতিকাদ গা 
পাবলিশিং হাউজ, দিল্লী 
৫-আত তাফসীর ওয়াল মুফাস্সিরূন রা রোযার 
ডঃ মুহাম্মাদ হুসাইন যাহাবী (১৯৭৭ইং) মিশর ০১০৫১৮৮৪৪7০ 
৬-উলুমুল কুরআন ী 
সুহাম্মদ তকী উসমানী, মাকতাবায়ে দারুল 0০81 19৩-৭ 
উলুম, করাটী; প্রকাশ-১৪১৯হিঃ 
হাদীস, শর্হ ও উলৃমে হাদীস 
৭-সহীহ বুখারী ১০১০০১43০১১ ২৭৪। 
মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল আল্‌ বুখারী এ০০০। পেপাও 
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২৪৬ প্রচলিত জাল হাদীস 


(২৫৬হিঃ) মুখতার এণ্ড কোম্পানী, ইউ, পি, 
ইপ্ডিয়া; প্রকাশকাল-১৯৮৫ইং হোদীস নং 
ফাতহুল বারীতে প্রকাশিত বুখারী থেকে 
গৃহীত।) 

৮-সহীহ মুসলিম 

ইমাম মুসলিম (২৬১হিঃ) মুখতার এগ 
কোম্পানী, ইউ, পি, ইপ্ডিয়া; প্রকাশকাল- 
১৯৮৬ইং হোদীস নং ইকমালুল মুলিম-এ 
প্রকাশিত মুসলিম থেকে গৃহীত।) (কাষী 
আয়া ৫৪৪হিঃ, দারুল ওয়াফা, 
আল-মানসুরা, মিশর, ১ম সংক্করণ- 
১৪১৯হিঃ 5 ১৯৯৮ই) 
৯-সুনানে আবু দাউদ 

ইমাম আবু দাউদ (২৭৫হিঃ) (ক) দারুল 
(খ) দারুল বায, মন্ধা মুকাররমা (ঘ) 
আওনুল মাবুদ সহ 

১০-জামে তিরমিধী 

ইমাম তিরমিযী (২৭৯হিঃ) (ক) ইয়াসির 
নাদীম এণ্ড কোম্পানী, ভারত (খ) দারুল 
ইলমিয়া, বৈরুত-লেবানন 

১১-সুনানে নাসায়ী 

ইমাম নাসায়ী (৩০২হিঃ) কে) আল 
মাকতাবাতুল আশরাফিয়া, দেওবন্দ, 
সাহারানপুর, ভারত, প্রকাশকাল-১৩৫০হিঃ 
(খ) আল-মাতবৃআতুল ইসলামিয়া, হলব; 
দারুল বাশায়িরিল ইসলামিয়া, বৈরুত; ৪র্থ 
সংক্করণ-১৪১৪হিঃ 5 ১৯৯৪ইং 
১২-সুনানে ইবনে মাজা 

ইমাম ইবনে মাজা (২৭৫হিঃ) (ক) 
আশরাফিয়া বুক ডিপু, ইউ, পি, ইগ্ডিয়া খে) 
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প্রচলিত জাল হাদীস ২৪৭ 


সারু ইহয়ায়িত তুরাসিল আরাবী, 

বৈরুত-লেবানন; ১৩৯৫হিঃ -- ১৯৭৫ইং . 
১৩-মুআত্তা ইমাম মালেক ৬৬ ৮৯-১ 
ইমাম মালেক (১৭৯হিঃ) (ক) মাকতাবায়ে 

থানভী, দেওবন্দ, ভারত খে) দারুল 

কিতাবিল আরাবী; ৪র্থ সংস্করণ-১৪১৮হিঃ 

ন ১৯৯৮ইং 

১৪-সহীহ ইবনে হিব্বান ৩৬৯ ৩৫ ৮৯৮৮7) 6 
মুহাম্মাদ ইবনে হিব্বান টিন 

মুআস্সাসাতুর রিসালা, বৈরুত-লেবানন 

৩য় সংক্করণ-১৪১৮হিঃ ₹ ১৯৯৭ইং 

১৫_সুনানে দারেমী হ্যা 
ইমাম দারেমী (২৫৫হিঃ) দারুল বাশায়িরিল তির রও 
ইসলামিয়া, বৈরুত-লেবানন; ১ম সংক্করণ- 

১৪১৯হিঃ 5 ১৯৯৯ইং 

১৬-মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক 

ইমাম আব্দুর রাযযাক (২১১হিঃ) 3০1 ৬২৪ ০০08 
আল-মাজলিসুল ইলমী, করাচী; ইদারাতুল 

কুরআন, করাচী-পাকিস্তান; ২য় 

সংক্করণ-১৪১৬হিঃ _ ১৯৯৬ইং 


১৭-মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা 455 ৮11 ০৫1 ৮৫০০7 ১৮ 
আব্দুল্লাহ ইবনে আবী শাইবা (২৩৫হিঃ) 

দারুল ফিকর, বৈরুত-লেবানন; ১৪১৪হিঃ 

ক ১৯৯৪ইং 

১৮-মুস্তাদরাকে হাকেম ৮5০4) ৬১৭০০/-১ 


আবু আব্দুল্লাহ হাকেম €৪০৫হিঃ) (ক) 

দারুল মারেফা, বৈরুত; ১ম সংক্করণ- 

১৪১৮হিঃ » ১৯৯৮ইং (খে) দারুল কুতুবিল 

ইলমিয়া, বৈরুত; ১ম সংক্করণ-১৪ ১১হিঃ 

১৯৯০ইং 

৯_তাবারানী কাবীর ৮1750 ০০৪৭ 017৭ 
সুলাইমান ইবনে আহমাদ (৩৬০হিঃ) দারু ূ 
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২৪৮ প্রচলিত জাল হাদীস 


' ইহয়ায়িত তুরাসিল আরাবী, বৈরস্ত; ২য় 

সংক্করণ-১৪০৪হিঃ _ ১৯৮৩ইং | 

 ২০-সুসনাদে আহমাদ ১ তউইু। এপি 
ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (২৪১হিঃ) 

মুআস্সাসাতুত তারীখিল আরাবী, দার 

ইহয়ায়িত তুরাসিল আরাবী, বৈরুত; ২য় 

এটা 

২১-মিশকাতুল মাসাবীহ (০৮০৫। ৮৬০7 

মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল-খতীব . 

আত-তিবরিমী (৭৩৭হিঃ-এর পর) 

আসাহ্হুল মাতাবেয়, দিল্লী; ভারত 

২২-কিতাবুয যুহদ 65 

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (২৪১হিঃ) টিন 

দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, প্রকাশকাল- 


১৩৯৮হিঃ 
২৩-ইতহাফুল খিয়ারা 48127 25 5৮৮31 ০0411 
শিহাবুদীন আল-বৃসীরী (৮৪০হিঃ)+-2১ ৮৮ ৮৯7৮ 
আল-মাকতাবাতুল মাক্কিয়্যা, ১ম সংক্করণ- ১৮১৭। ০০৮ 
১৪১৮হিঃ _ ১৯৯৭ইং 
২৪-মাজমাউয যাওয়ায়েদ ১5158)1 ৮০5 ১135117৯8৮7 £ 
নূরুদ্দীন হাইসামী ৮০৭হিঃ) দারুল ফিকর, ০০০৪ 
বৈরুত; প্রকাশকাল-১৪১৪হিঃ 5 ১৯৯৪ইং 
২৫-ফাতহুল বারী ৮৭ (৩ ৬১৮৪1 ০০৪7০ 
ইবনে হাজার আসকালানী ৮৫২হিঃ) দারুর ৬১৬০) 
রায়্যান, ২য় সংক্করণ-১৪০৯হিঃ -১৯৮৮ইং ০ 
২৬-উমদাতুল কারী (পত ৮৮৪ ৬০৩]| ১০৮৪7, 
বদরুদ্দীন আইনী (৮৫৫হিঃ) (ক) দারু ৪১] 
ইহয়াউত তুরাসিল আরাবী, বৈরুত (খে) |] 
মুআসসাতুত তারীখিল আরাবী 

২৭-ফায়ফুল বারী ৮৮- | 
আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (১৩৫২হিঃ) রব্বানী পে রি ভি 


বুক ডিপু, দিল্লী; প্রকাশকাল-১৪১২হিঃ ০৬ 
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প্রচলিত জাল হাদীস ২৪৯ 
১৯৯২ইং 
২৮-শরহু মুসলিম লিন্নববী ১৯০১ পতি দেল শি 
(৬৩১হিঃ-৬৭৬হিঃ) আশরাফী বুক ডিপু, 
দেওবন্দ, সাহারানপুর, ইউ, পি-ইপ্িয়া; 
(সহীহ মুসলিমের সাথে সংযোজিত) ক 
২৯-তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম চেল পে এ তে এশিনাখি 
উলৃম, করাচী; ৪র্থ সংক্করণ-১৪১৪হিঃ _ 
১৯৯৪ইং | 
৩০-ইকমালুল মুলিম ০1৮০০ শেপ কি শি ৩৩ 


আবুল ফল আয়ায (৫8৪হিঃ) দারুল 

ওয়াফা, আল-মানসূরা, মিশর; ১ম সংঙ্করণ- 

১৪১৯হিঃ _ ১৯৯৮ইং 

৩১-ফাতনুল মুলহিম ০০ টৈল্পিত ০০৪ ৫4। (০ 
শাব্বীর আহমাদ উসমানী (১৩৬৯হিঃ) 


পাকিস্তান চক, করাটা 

৩২-শরহু জামেয়িত তিরমিযী লি-ইবনে ৮১ ০ ৬৭০০। শত ৮ 
রজব হাম্বলী ূ 4. 
যাহেরিয়া কুতুবখানা, দামেস্ক (পোরুলিপি) ৬ 
৩৩-মাআরিফুস সুনান ৮ টৌডি ০৯ ৮১৮ 
মুহাম্মাদ ইউসুফ বানূরী (১৩৯৭হিঃ) ০০১]। 


বানূরী টাউন, করাচী; ১ম সংক্ষরণ_ 
১৩৮৩হিঃ  ১৯৬৪ইং 


৩৪-মিরকাতুল মাফাতীহ সি ৮৭ ৮০০০ ও 
মোল্লা আলী কারী (১০১৪হিঃ) কুতুবখানা ০.1 
ইশাআতে ইসলাম, চোরীওয়ালান, 

দিল্লী-ভারত 

৩৫-আত তামহীদ ৬৬। ৮০১ ১৩৫৮0076 


ইবনে আব্দিল বার (৪৬৩হিঃ) দারুল 
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২৫০ প্রচলিত জাল হাদীস 


কুতাইবা, বৈরুত; দারুল ওয়াধী, কায়রো; 
১ম সংক্করণ-১৪১৪হিঃ _ ১৯৯৩ইং 
৩৬-ফয়যুল কাদীর ৮১৪] ০০৭ 
মুহাম্মাদ আব্দুর রউফ মুনাতী (১০৩১হিঃ) | | 
দারু ইহ্ইয়ায়িস সুন্নাতিন নববিয়া, 
প্রকাশ-১০৯৩হিঃ 
৩৭-আত-তালখীসুল হাবীর টিটি: রে 111-1% 
ইবনে হাজার আসকালানী (৮৫২হিঃ) দার্ল 
মারেফা, বৈরুত; তাহকীক-সায়্যিদ 
আব্দুল্লাহ হাশেমী ইয়ামানী 
৩৮-তাখরীজে ইহ্ইয়া 
যাইনুদ্দীন ইরাকী (৮০৬হিঃ) হেহইয়া 
উলুমিদ্দীনের সাথে) 
৩৯-আল আদাবুল মুফরাদ এ 
মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী (২৫৬হিঃ) ১০| ৮১২17৭ 
দারুল বাশায়িরিল ইসলামিয়া, বৈরুত; ৪র্থ 
সংক্করণ-১৪১৭হিঃ _ ১৯৯৭ইং 
৪০_মুনাজাতে মকবুল টাল 
আশরাফ আলী থানভী (১৩৬২হিঃ) ফরীদ 

ডিপু, দিল্লী 
দির ৮৮৮০৭ 1 ০৯১০7 
আবু আবুল্সাহ হাকেম (৪০৫হিঃ) 
মাকতাবাতুল আবীকান, রিয়াদ-সৌদি ্‌ 
আরব; ১ম সংক্করণ-১৪২৩হিঃ ৃ 
৪২-মাআরিফুল হাদীস না ৪০৬৫ 
মাওলানা মনযুর নুমানী (১৪১৮হিঃ) দারুল 
ইশাআত, করাচী; পাকিস্তান 
৪৩-আদ দিআমা ফিল কালামি আলা ,%-০ ₹১৬-| ৮০ £-০১-০0-ঠ 
াহদিনি রানার মী 7410 ৬১৮ 
মুহাম্মাদ আবুল মালেক (পারুলিপি) নি 
৪৪-শুরূতে আয়িম্মায়ে খামসা 2.৪] 5০/৮৮/৮১৪৫ 
মুহাম্মাদ ইবনে মূসা হাযেমী (৫৮৪হিঃ) 


৩17৬৩ ৬৬] ড্রেন 
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প্রচলিত জাল হাদীস ২৫১ 


কে) দারুল বাশায়িরিল ইসলামিয়া, বৈরুত; 
১ম সংক্করণ-১৪১৭হিঃ - ১৯৯৭ইং (খ) 
কাদীমী কুবুতখানা, আরামবাগ, 
করাচী-পাকিস্তান (সুনানে ইবনে মাজা-এর 
সাখে) 

৪৫-দাওরুল হাদীস ফী তাক্ভীনিল (|| ০১5 (০ 2১৬ ১১১৪০ 
মানাখিল ইসলামী ওয়া সিয়ানাতিহী 


আবুল হাসান আলী নদতী (১৪২১হিঃ) নি উঠিনিপটী 
৪৬-আসারুল হাদীস ৩০৭ ১৩1-৫৭ 
ডঃ খালেদ মাহমূদ, দারুল মাআরিফ, 

'লাহোর; ১৯৮৫ইং 

৪৭-উজালায়ে নাফেয়া 5৯৪0০410576 
শাহ আব্দুল আযীয (১২৩৯হিঃ) নুর মুহাম্মাদ 


কারখানায়ে তেজারতে কুতুব, আরামবাগ, 

করাচী; ১ম সংক্করণ-১৩৮৩হিঃ _ 

১৯৬৪ইং 

৪৮-আন-নুকাত আলা কিতাবি ইবনিস (১০01 41 ৮ ০৮০ স্ন76% 


সালাহ 

ইবনে হাজার আসকালানী (৮৫২হিঃ) (ক) 

দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত; ১ম 

সংক্করণ-১৪১৪হিঃ _ ১৯৯৪ইং €খ) 

দারুর রায়্যাহ, সৌদি আরব, ২য় সংস্করণ- 

১৪০৮হিঃ _ ১৯৮৮ইং 

৪৯-আল আজভিবাতুল ফাযিলা এ 90 0050] দু ইথ7£৭ 
(আত তালীকাতুল হাফিলা সহ) আব্দুল হাই রিবা 
লাখনোভী (১৩০৪হিঃ) মাকতাবাতুল রি 
মাতবৃআতিল ইসলামিয়া, হলব; ৩য় 

সংক্করণ-১৪১৪হিঃ _ ১৯৯৪ইং 


৫০-আত তালীকাতুল হাফিলা 95 45৮৮1 ০৮ 176 
আব্দুল ফাত্তাহ আবু শুদ্দাহ (১৪১৭হিঃ) 8০001 ৬৭ 


মাকতাবাতুল মাতবৃআতিল ইসলামিয়া, 
হলব-সিরিয়া; ৩য় সংক্করণ-১৪ ১৪হিঃ 5 
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২৫২ প্রচলিত জাল হাদীস 

১৯৯৪ইং (আল আজভিবাতুল ফাযিলা-এর 

সাথে | 
চির আমানী . পিপি তেছি জাতি ৮৯751 
আব্দুল হাই লাখনোভী (১৩০৪হিঃ) ৩০1 ০৪০৮] পনি! 


মাকতাবাতুল মাতবৃুআতিল ইসলামিয়া, 
হলব-সিরিয়া; ৩য় সংক্করণ-১৪১৬হিঃ 


১৯৯৬ইং 
নিলি টিটি ৬৭17৩ এ! ১৮৭7০ 


ইসলামিয়া ঢাকা-বাংলাদেশ, ১ম সংস্করণ 

১৪১৯হিঃ 5 ১৯৯৮ইং 

৫€৩-লামাহাত মিন তারীখিস সুন্নাতি ওয়া *৯/০$ 2০1 0১০ ১০ ০৮47০ 
উলুমিল হাদীস ৩4১৪ 
আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ (রহঃ ১৪১৭হিঃ) 

(ক) মাকতাবাতুল মাতবুআতিল ইসলামিয়া, 

হলব-সিরিয়া; ১ম সংঙ্করণ-১৪০৪হিঃ 

১৯৮৪ইং খে) ৪র্থ সংক্করণ-১৪১৭হিঃ _ 

১৯৯৭ইং 

৫৪-কাওয়াইদুদ তাহদীস ৬৬৯৮৭] ১51৯$-064 
মুহাম্মাদ জামালুদ্দীন কাসেমী (১৩৩২হিঃ) 

দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত; ১ম 

সংঙ্করণ-১৩৯৯হিঃ _ ১৯৭৯ইং 


৫৫" হুজ্জিয়তে হাদীস টি 
দেওবন্দ, ১৯৯৮ইং 

মওযূ ও জালহাদীসবিষয়ক ০৮৮। এন্ড 
৫৬-কিতাবুল মাওযুআত ০০৯৮৪ ভ৮-০% 
আবুল ফরয আব্দুর রহমান ইবনুল জওষী 


(৫৯৭হিঃ) দারুল কুঁতুবিল ইলমিয়া, 
বৈরুত; ১ম সংস্করণ-১৪১৫হিঃ _ 
১৯৯৫ইং 
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প্রচলিত জাল হাদীস ২৫৩ 


৫৭-রিসালাতুল মাওযুআত ৩০৯০৯71৮১০৬ 
হাসান ইবনে মুহাম্মাদ সাগানী (৬৫০হিঃ) 

মাতবাআয়ে বারোনিয়া, মিশর 

৫৮-আল মানারুল মুনীফ ফিস সহীহি ৮৮--44| ৮৯ ০৮41 ০07০4 
ওয়াযযয়ীফ 5852 
ইবনু কায়্টিমিল জাওযিয়া ৭৫১হিঃ) দারুল 

বাশায়িরিল ইসলামিয়া, বৈরুত; প্রকাশক- 

মাকতাবাতুল মাতবৃআতিল ইসলামিয়া, 

হলব; ৬ষ্ঠ সংস্করণ-১৪১৪হিঃ 5 ১৯৯৪ইং | 
৫৯-সিফরম্স সাআদা ৰ ১১] ৮৮৮-7০6৭ 
মাজদুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াকুব 
ফিরোযাবাদী (৮১৭হিঃ) মানশূরাতিল 

মাকতাবাতিল আছারিয়া, সাঈদা-বৈরত 

৬০-আল লাআলিল মাসনুআ ৩৯১৬ ৩.০০১০৫| 907, 
উস * কর্ন ৭ 
দারুল মারেফা, বৈরুত -৮০%। 
৬১-যাইলুল লাআলিল মাসনৃআ 2০১০| ৮901 02575 
ভ৪৫৫১১৪১৬ দাহ্য 

আল মাকতাবাতুল আসারিয়া, সাঙ্গলা হল, 

শাইখপুরা-পাকিস্তান 

৬২-আল মাসনূ ফী মারিফাতিল হাদীসিল ৫--৪-| ১০৮ ৮৮৮ 6৯৮০17% 
মাওয়ু ১ 
মোল্পা আলী কারী (১০১৪হিঃ) (ক) ৮৮৬ 
প্রকাশক-মাকতাবাতুল মাতবৃআতিল 

ইসলামিয়া, হলব-সিরিয়া; (খ) এ ৫ম 

সংক্করণ-১৪১৪হিঃ _ ১৯৯৪ইং 

৬৩-আল মাওযুআতুল কুবরা :৬৮৪৩| ০৬০৯৮১০% 
মোল্লা আলী কারী (১০১৪হিঃ) (ক) নূর . | 
মুহাম্মাদ কারথানায়ে তেজারতে কুতুব, 

আরামবাগ, করাচী। (খ) দারুল কুতুবিল 

ইলমিয়া, বৈরম্ত; ১ম সংক্করণ-১৪০৫হিঃ 

_ ১৯৭৫ই€ 
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৬৪-তানযীহুশ শরীয়াতিল মারফুআ আনিল ১০ 2-5+5১11 22511 4275-%£ 
যাজিরারল তা 22১৮১]। 25550101541 

ইবনে আররাক কিনানী (৯০৭-৯৬৩হিঃ) 

দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত; ২য় 

সংক্করণ-১৪০১হিঃ _ ১৯৮১ইং 

৬৫-তাযৃকিরাতুল মাওযুআত ০১৯৩৯ 5৪5-%০ 
মুহাম্মাদ তাহের পাটনী (৯৮৬হিঃ) দারু 

ইহয়ায়িত তুরাসিল আরাবী, বৈরুত; ৩য় 

সংঙ্করণ-১৪১৫হিঃ _ ১৯৯৫ইং 

৬৬-আল ফাওয়ায়েদুল মাজমৃুআ ফিল ১৬৭। $ 2০৯০1 ১1৯01-5% 

আহাদীসিয যয়ীফাতি ওয়াল মাওযুআ 2৯১৮৯] 

মুহাম্মাদ ইবনে আলী শাওকানী (১২৫০হিঃ) 

মাকতাবায়ে নেযার মুস্তফা বায, মককা 

মুকাররমা; ২য় সংক্করণ-১৪২১হিঃ - 
২০০০ইং 

৬৭-আল আসারুল মারফুআ ফিল ৮৯১ ৮ 7-০১১)1 )51-5% 

আখবারিল মাওযুআ 

আব্দুল হাই লাখনোভী (১৩০৪ হিঃ) দারুল 

কুতৃবিল ইলমিয়া, বৈরুত; ১ম 

সংক্করণ-১৪০৫হিঃ _ ১৯৮৪ইং 
৬৮-আল লুউলুউল মারসূ ফীমা কীলা লা 347 (৮-১ (৯০১1 91511-% 
আসলা লাহু আও বিআসলিহী মাওয়ু রানির টি 
সায়্যিদ মুহাম্মাদ কাউকজী (১৩০৫হিঃ) লি বালি চু ভা 
৬৯-আল ইসরাঈলিয়্যাত ওয়াল মাওযুআত ০ ০০৯০৯1১ ০১৮1০০৪175৭ 

ডঃ মুহাম্মাদ আবু শুহবাহ, মাকতাবাতুস এ 
সুন্নাহ, কায়রো-মিশর; ৪র্থ সংস্করণ-_ ৯৯৪ ছর্ 
১৪০৮হিঃ 2 ১৯৯৮ইং | 

৭০-যাইলু তানবীহিশ শরীয়া 2০৯১)11 22501 4490 65১7৬ 
মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক (পার্ুলিপি) ূ 1 
৭১-_সিলসিলাতুল আহাদীসিয যয়ীফা 22৮5৮01১৮৮১] ৮৮০৮৮ 

নাসিরুদ্দীন আলবানী মাকতাবাতুল | ৮51 


25৮০%]| 
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প্রচলিত জাল হাদীস ২৫৫ 


মাআরেফ, রিয়াদ-সৌদি আরব; ১ম 
সংস্করণ-১৪১৭হিঃ _ ১৯৯৬ইং 


লোকমুখে প্রসিদ্ধ হাদীসবিষয়ক | 24০ ৬০১৭ জর্ 


৭২-আত তাযকিরা ফিল আহাদীসিল ৮৫-3| ০১৬৭1 ০ 555০1-৮% 
মুশতাহিরা 

বদরুদ্দীন যারকাশী (৭৪৫-৭৯৪হিঃ) দারুল 

কুতুবিল ইল্মিয়া, বৈরুত-লেবানন; ১ম 

সংস্করণ-১৪০৬হিঃ 3 ১৯৮৬ইং 

উজ ৬১7 হি শি ০৩ ৪ 8৮8৮1 017৩ 
চ8878588, পা ্ মএ৭। | ০১৬৭ 
দারুল কিতাবিল আরাবী, বৈরন্ত উর 
সংক্করণ_১৪০৫হিঃ 5 ১৯৮৫ইং 


৭৪-আদ্দুরারুল মুন্তাসিরা ফিল ৬+১০ ০ ₹-। ১১১-% 


জালালুদ্দীন সুযূতী (৯১১হিঃ) (ক) দারুল ১৫ 
আরাবিয়া, বিতরণ-আল মাকতাবাতুল | 
ইসলামী, বৈরুত; ১ম সংস্করণ-১৪০৪হিঃ 

_ ১৯৮৪ইং €খে) মাকতাবাতুল ওয়াররাক, 

মককা; ১ম সংস্করণ-১৪১৫হিঃ 

১৯৯৪ইং 


৭৫_কাশফুল খাফা ওয়া মুযীলুল ইলবাস ৬০3 ০৮ ৮০3 ৮৮১৪০ 
উহ রি মাহাদিসী আলা আলা 5381১১42870 
ইসমাঈল ইবনে মুহাম্মাদ আজলুনী ০৮০৩৭ না 
(১১৬২হিঃ) দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, | 

বৈরুত; ১ম সংঙ্করণ-১৪১৮হিঃ 5 

১৯৯৭ইং 

৭৬-যাইলুল মাকাসিদিল হাসানা 8১৪০1 ০৪) 8055৯ 
মুহাম্মদ আব্দুল মালেক (পার্জুলিপি) - 
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২৫৬ প্রচলিত জাল হাদীস 

আসমাউর রিজালবিষয়ক 00১11 1 জরন্ 
৭৭-তাহযীবুল কামাল “(০০ 3৮601 5404-%% 
জামালুদ্দীন আবুল হাজ্জাজ মিযযী ৮ ৩ এ 
(৭৪২হিঃ) দারুল ফিকর, বৈরুত; "৬০ 
প্রকাশকাল-১৪১৪হিঃ 2 ১৯৯৪ইং 

৭৮-সিয়ারু আলামিন নুবালা +১৫০। ৯১৩ [তি 


আল্লামা যাহাবী (৭৪৮হিঃ) ১ম সংঙ্করণ- 

১৪১৭হিঃ ₹ ১৯৯৭ইং | 
৭৯-তাহযীবুত তাহযীৰ আতা পাদ 
ইবনে হাজার আসকালানী (৮৫২হিঃ) 

হিন্দ; ১ম সংঙ্করণ-১৩২৫হিঃ ূ 
৮০-তারীখে মাদীনাতে দামে ৩২০১ 2-০ 2957%, 
ইবনে আসাকির (৫৭১হিঃ) দারুল ফিক্র, 

বৈরুত; প্রকাশকাল- ১৪১৫হিঃ 5 

১৯৯৫ইং | রা রা 
৮১-মীযানুল ইতিদাল 0০1 ১ ৮ 01০81 017৮-7%১ 
মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ যাহাবী (৭৪৮হিঃ) . 

দারুল ফিক্র, মিশর 


৮২-লিসানুল মীযান গারো রা: 
ইবনে হাজার আসকালানী (৮৫২হিঃ) (ক) 251014-৭1 
হায়দারাবাদ দাক্ষিণাত্য, হিন্দ; ১ম সংক্করণ- 

১৩৩০হিঃ খে) দারুল বাশায়িরিল 

উধাও বৈরুত; ১ম সংক্করণ-১৪২৩হিঃ 

কি (৩২২হিঃ) উনি ভজন 
দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত; ২য় 

সংস্করণ-১৪১৮হিঃ ₹ ১৯৯৮ইৎ 
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প্রচলিত জাল হাদীস ২৫৭ 
সীরাত ও ইতিহাসবিষয়ক 6১৩১ ৮২ কর্ড 
৮৪-শামায়েলে তিরমিযী ৬০০০৭ ১৬৬-/৫ 
জামে তিরমিযী দেখুন 
৮৫-আততবাকাতুল কুবরা | ৩৮৪৩। ০১৮৭1%৩ 
মুহাম্মাদ ইবনে সাদ (২৩০হিঃ) দারু 
৮৬-হিলয়াতুল আওলিয়া | ০৮৮৩ ৮991 ঘপপানন 
আবু নুআইম ইস্পাহানী, (8৩০হিঃ) দারুল ১৬৬০ 


কুতুবিল ইল্মিয়া, বৈরুত; ১ম ্‌ 
সংক্করণ-১৪১৮হিঃ - ১৯৯৭ইং | 27 . 
৮৭-দালায়েলুন নবুওয়া ১৬০৭। ০5২১৭ 


ইম্নাম বাইহাকী (৪৫৮হিঃ) দারুল কুতুবিল 

ইলমিয়া, বৈরল্ত; ঘুম সংস্করণ-১৪০৫হিঃ 

লু ১৯৮৫ইং ও নি 
৮৮-তারীথে বাগদাদ | ১১০৭0৫১০০৮৪ 


আহমাদ ইবনে আলী খতীব (৪৬৩হিঃ) 

দারুল ফিক্র, বৈরুত-লেবানন | | ও 
৮৯-আল বিদায়া ওয়াননিহায় 254:015 751১41-5৭ 
হাফেষ ইবনে কাই (৭৭৪হিঃ) দারুল রঃ 
ফিক্র, বৈরচ্ত; ১ম সংক্করণ-১৪১৭হিঃ 5 ৰ 
১৯৯৬ইং | | 
৯০-আল্‌ খাসায়েসুল কুবরা ৬] ০০১৪৯ 
জালালুদ্দীন সুয্ূতী (৯১১হিঃ) দারুল 

কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত; ১ম সংঙ্করণ- . 

১৪০৫হিঃ 5 ১৯৮৫ইং ৃ 


৯১-সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ ৮ রি ১০০, ৩০৫! ৮৭ 
মুহাম্মাদ ইবনে ইউসূফ সালেহী (১৪২হিঃ) : ৫ (এ. 
' দারুল কুতুবিল ইলমিয়া” বৈরুত; ১ম নু ০ 


সংক্করণ-১৪১৪হিঃ --১৯৯৩ইং 
৯২-আল খামীস ফী আহ্ওয়ালে আনফাসে ১.১ ১৮৮1 ৮ টিভিও 4 
নাফীস 


০০] 
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২৫৮ প্রচলিত জাল হাদীস 

কম্পিউটার সংক্করণ-২০০০ইং ূ | | 

৯৩-শরহল মাওয়াহেব ড 2১২1। ১1 ৮১:৩৭ 

আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ টি রও এ ১০]। 

(৯২৩হিঃ) দারম্ল কুতুবিল ইলমিয়া, এ 

ব্রত; ১ম সংস্করণ-১৪১৭হিঃ | 

১৯৯৬ইং . 

টি লা ০০0 31 50041 75- ৭£ 
নন 

আঞ্চুল হাই লাখনোভী (১৩০৪হিঃ) 

.উদারাহুল কুরআন, করাচী; প্রকাশকাল- 


১৪১৯হিঃ 

৯৫-সীরাতুন্নবী 215 |,_..-*০ 
আল্লামা শিবলী নুমানী ও আল্লামা সুলাইমান ডি 
নদভী, হোযাইফা একাডেমী, লাহোর 5 
৯৬-আল বু্লীরী মাদেহর রাসূলিল আ'যম ০৯.০| ০৬৮ ০৮৪ 
আব্দুল আল হামামিসী, মাকতাবাতুল ০১০। 
হিদায়া, বৈরুত; ২য় সংক্করণ-১৪১৩হিঃ 

১৯৯৩ইং রঃ রা 
৯৭-নশরুত যিনা রানি 
আশরাফ আলী থানভী (১৩৬২হিঃ) দারুল সি) পি 
ইশাআত, করাটী; ১ম সংক্করণ-১৯৮৭ইং | 
৯৮-_তারীখে দাওয়াত ওয়া আহীমাত ূ 54১০5 ০৯৪১ 6১৮-৭৪ 


আবুল হাসান আলী নদী (১৪২১হিঃ) 
মজলিসে তাহকীকাত ওয়া নশরিয়াতে 
ইসলাম, লাখনো; ৭ম সংক্করণ-১৪১৯হিঃ 
' শ টু ই 


্ স্লুল ফিক্হ 51০১ ৫১581, 4801 ৮৪ 
৮৮-্বাররিলালা | রঃ ৫ 
ইমাম" শাফী (২০৪হিঃ)- দারুল ফিকর, ল৪৩। 1৮4) 2০৭। নথ 
বৈরুত 


১০০-আল মুভামাদ ফী উসূলিল ফিক্হ 5510১ ক ৯০১ 
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প্রচলিত জাল হাদীস ২৫৯ 
আবুল মি বাসরী 3৪ দারুল 
৫ ভন ০ (১ 
ইমাম নববী (৬৭৬হিঃ) দারু ইহ্ইয়ায়িত | 


তুরাসিল আরাবী, বৈরুত; নতুন 

সংঙ্করণ-১৪১৫হিঃ ₹ ১৯৯৫ইং এ 

১০২-মাজমূউ ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া জোনের িক 
ইমাম ইবনে তাইমিয়া (৭২৮হিঃ) বাদশা রি 

ফাহাদ প্রকাশনা কমপ্রেক্স, মদীনা, সৌদি 

আরব; ১৪১৬হিঃ ₹ ১৯৯৭ইং 

১০৩-আল ফাতাওয়া হাদীসিয়া | 25541 5501-- 
ইবনে হাজার মক্কী (৭৯৪হিঃ) দারুল 

ফিকর, বৈরুত; লেবানন | 

১০৪-আল হাজী লিল ফাতাভী 5 ৪১০/)-৫ 
ইমাম সুয়ূতী (৯১১হিঃ) দারুল কিতাবিল রি রঃ 


১০৫-আল বাহরুর রায়িক ৮৪. (৬ ডান ৮৮৪17১-6 
যাইন ইবনে মুজাইম (৯৭০হিঃ) এইচ, 9:5১ 
এম, সাঈদ কোম্পানী, করাচী 

১০৬ শরহুল মিনহাজ 041 ০ ০ 0০। 28৪৪-১-৭ 
€৯৭৩হিঃ) দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, 

বৈরুত; ১ম সংক্করণ-১৪১৬হিঃ ₹ 


১৯৯৬ইং 

১০৭-হাশিয়াতু তাহতাভী আলাল মারাকী ০৪০ ৬১০৯৮০০] মল৮৮১০% 
শাইখ আহমাদ তাহতাতী (১২৩১হিঃ) মীর | 
মুহাম্মাদ কুতুবখানা, আরামবাগ-করাচী সা ০৮৮ 
১০৮-ফাতাওয়া শামী ১০৬৭। ১০ ০০০ ১০০ ১১১৪ 


ইবনে আবেদীন (১২৫২হিঃ) এইচ, এম, 

: সাঈদ্দ কোম্পানী, করাটী (বোলাক মুদ্রণের 

ফটো ।) ১ 
১০৯-শরহু উকুদি রাসমিল মুফতী 1৮৮০ ১৯৪০ ১৭ 
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২৬০ - প্রচলিত জাল হাদীস 
ইবনে আবেদীন (১২৫২হিঃ) কাদীমী 


' ১১০-ফাতাওয়া আযীষী নিরন্তর 
শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দেসে দেহলভী রহ 
(১২৩৯হিঃ) এইচ, এম, সাঈদ কোম্পানী, 
আদব মনযিল, করাচী; নতুন মুদ্রণ- 


১৪০৮হিঃ র 

১১১-আসসিআয়া 27854 8 81851 
আদুল হাই লাখনোভী (১৩০৪হিঃ) সুহাইল ** ৫ রি 
একাডেমী, লাহোর, পাকিস্তান; ২য় 2291 ০5 


সংক্করণ-১৪০৮হিঃ5 ১৯৮৭ই€ | 
১১২-মাজমূআ ফাতাওয়া আব্দুল হাই . ৮ 44০ 5559 ২১৯৮০) 
আব্দুল হাই লাখনোতী (১৩০৪হিঃ) এইচ, ্ 
এম, সাঈদ কোম্পানী, আদব মনযিল, 

পাকিস্তান চক, করাটী 

১১৩-ইমদাদুল আহকাম 75০31 ১১1১) 

যাফর আহমাদ উসমানী.ও আব্দুল কারীম 

গুমথালভী, মাকতাবায়ে দারুল উলুম, 
_করাটী; ২য় মুদ্রণ-১৪১২হিঃ | 

১১৪-ইমদাদুল ফাতাওয়া ৪১৮০1 ১1০15 
আশরাফ আলী থানভী (১৩৬২হিঃ) | 
মাকতাবায়ে দারদ্ল উল্লুম, করাচী 

১১৫- ইমদাদুল মুফতীন 01 ১১০১০ 
মুফতী শফী (১৩৯৬হিঃ) দারুল ইশাআত, 

১১৬-ফাতাওয়া মাহমদিয়া 712 
মুফতী মাহমুদ হাসান গাঙ্গুহী (১৪১৭হিঃ) | 
কুতুবখানায়ে মাষহারী, গুলশান ইকবাল, 

করাটা 


১১৭-খাইরল ফাতাওয়া | ৪১০০ ১৮১২৬ 


মাওলানা খায়ের মুহাম্মাদ জলন্দরী, খায়রুল 
মাদারেস, সুলতান; প্রকাশ-১৪০৭হিঃ 
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প্রচলিত জাল হাদীস ২৬১ 
১১৮-নফউল মুফতী ওয়াস সায়েল হারাল রর 
আবুল হাই লাখনোভী (১৩০৪হিঃ) এইচ, 97:75 
এম, সাঈদ কোম্পানী, করাটী . 
তাসাওউস ও মাওয়ায়েজ ৯51১1 ১৯ক৭। শর 


১১৯-ইহয়াউ উলুমিদ্দীন ০৫১০] ৯৬ ৬৮1 ৭ 
আবু হামেদ গাযযালী (৫০৫হিঃ) . 

মাকতাবাতুল ঈমান, মনসূরা, মিশর; ১ম 

সংক্করণ-১৪১৭হিঃ _ ১৯৯৬ইং ূ্‌ 
১২০-লাতায়িফুল মাআরিফ ফীমা (৮1৯ ৮৮০ ১৮।-৪৩-১1- 
লিমাওয়াসিমিল “আমি মিনাল ওয়াযায়েফ ৮১ ০ পা 
ষাইনুদ্দীন ইবনে রজব হাম্বলী (৭৯৫হিঃ) 
দারু ইবনে হাযম ও মুআসসাসাতুর রিসালা, 

বৈরুত; ২য় সংক্করণ-১৪১৭হিঃ _ 

১৯৯৬ইং . 

১২১-ইরশাদাতে মুজাদ্দেদে আলফে সানী ৮6 ৮৪1 ১০০০ ০1১৩17১ 
ইদারায়ে ইসলামিয়াত, লাহোর, পাকিস্তান; 

১৪১৭হিঃ _ ১৯৯৬ইং রা 
১২২-ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন (রি ০৪1 ৯১০৭ ৮১1 1 


মুরতাযা যাবীদী (১২০৫হিঃ) দারুল ফিক্র, . ০5। ৯০ ০৬! নি 
(কায়রো ১৩১১হিঃ সংস্করণের ফটো 1) 

১২৩-আত তাকাশশ্ফ ৮০টি ০৪ ৮৮১1 
আশরাফ আলী থানভী (১৩৬২হিঃ) ইদারায়ে ৮১৯০ 
তালিফাতে আশরাফিয়া, মুলতান-পাকিস্তান ূ্‌ | 
১২৪-শরীয়ত ওয়া তরীকত ০০৮ ০০৮৪5 
আশরাফ আলী থানভী, মাসউদ পাবলিশিং 
১২৫-আসসুন্বাতুল জালিয়্যা ফিল 5১1 ০ 24141 247 0 
চিশৃতিয়াতিল আলিয়্যা 2111 
আশরাফ আলী থানভী 52৬ 
তালিফাতে আশরাফিয়া, মুলতান- পাকিস্তান 

১২৬_তালীমুদ্দীন 


০:১৭| ৮০ / 
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২৬২ প্রচলিত জাল হাদীস- 

আশরাফ আলী থানভী (১৩৬২হিঃ) দারুল 

ইশাআত, করাটী | 

১২৭-ইসলাহী নেসাব ৩০৮০০ ১০০17) 


আশরাফ আলী থানভী (১৩৬২হিঃ) 
(মোজমূআয়ে রাসায়েলে থানভী) দারুল 
ইশাআত, করাচী-পাকিস্তান 

১২৮-শরীয়ত ওয়া তরীকত কা তালাযুম 
শাইখুল হাদীস যাকারিয়া (১৪০২হিঃ) 
কুতুবখানা ইশাআতুল উলৃম, রক 
ভারত; ১ম সংস্করণ-১৩৯৮হিঃ হ 
১৯৭৮ইং 
১২৯-তাসাওউফ তত্ব ও বিশ্লেষণ 


মাহমুদ আশরাফ উসমানী, মাওলানা আব্দুল 


মালেক, প্রকাশক-মাকতাবাতুল আশরাফ, 
ঢাকা; ১ম সংস্করণ 
১৩০-দুররাতুস সালেহীন 


মুহাম্মাদ রুহুল আমীন, ইছামতী অফসেট 


প্রেস-ঢাকা; ওয় সংক্করণ-১৯৯৩ইং 
১৩১-কুররাতুল ওয়ায়েষীন 

মৌলভী নূরুদ্দীন, মাতবায়ে  ওয়াহীদী, 
কানপুর-ভারত 


আকীদা ও সুন্নত-বিদআতবিষয়ক 


১৩২-আল আকীদাতুত তৃহাবিয়া 

ইমাম জাফর তুহাবী (৩২১হিঃ) 
১৩৩-শরহুল আকীদাতিত তহাবিয়া 

আলী ইবনে আলী আবিল ইযয (৭৯২হিঃ) 
মাকতাবাতু দারিল বয়ান; ১ম সংক্করণ- 
১৪০১হিঃ ₹ ১৯৮১ইং 
১৩৪-কানৃনুত তাতীল 

আবু হামেদ গাযযালী (৫০৫হিঃ) আল. 


| ৮4৮এ। 2১-১1৮, 
০১০1912০৮১৮ 
সন, | শর্ত 

7১১4৪) ৮০০৪০-১1 


ক্র চ্জখা তা 


9530110৯৩১6 
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প্রত জাল হাদীস উড, 
১৩৫-আল মাদখাল্‌ 1 ৮৫3 1৮/1-১1 
১০ ডি 2 
জলি 0 ০৮৯-৭1৭ 
ই ইবনে লা শাহী ১০) ৪) 


দারু ইবনে আফফান, সৌর্দি আরব; ১ম 
সংক্করণ-১৪১৮হিঃ 5 ১৯৯৭ইং 
১৩৭-আল আকায়িদুন নাসাফিয়া ০৮০] ৬০-১% 
উমর নাসাফী (৫৩৭হিঃ) (দেখুন নিবরাস) 
১৩৮-শরহুল আকায়িদিন নাসাফিয়া | ১5০) চি | 
সা'দুদ্দীন তাফতাযানী (৭৯৩হিঃ) (দেখুন 
নিবরাস) | 
১৩৯-নিবরাস ও ১১1৮]1-১5 
আবুল আযীয আল ফারহারী (১২৩৯হিঃ ই 
এর পর) হাবীবিয়া লাইব্রেরী, কোয়েটা, 

র রর 


১৪০-কায়িদাতুন জালীলা ফিত -৯লা পট এট ৮৪5 
তাওয়াসসুলে ওয়াল ওয়াসীলা ঠা রী 
ইমামূ ইবনে তাইমিয়া (৭২৮হিঃ) ১ম স্ইটিল 
সং্করণ-১৪১২হিঃ _ ১৯৯২ইং 

১৪১-ঈযাহুল হাক্কিস সারীহ. ক ডা ৩ 65 
৪৯১৮১০০৮৮৭৪ ০০ 417৫৩ 
তিন্নি জিনতা ০৮৮ ১০ ০১! 71 £ 
বয়ান র 
সারফরাষ খান সফদর, মাকতাবায়ে | 
সাফদারিযা, গজরাওয়ালা, পাকিস্তান; ও | রি সিন 
সংফরণ-১৪১৩হিঃ -:১৯৯৩ইং 

১৪৩-মাওকিফুল ইসলাম মিনাল ইলহাম মা ৩ 21. ০৪ ৮: £" 
ওয়াল কাশৃফি ওয়াররুইয়া 5 এ পল 
ডঃ ইউসুফ কারযাভী, মুআসসাসাতুর 

রিসালা, বৈরুত; ১ম সংক্করণ-১৪১৭হিঃ 
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২৬৪ প্রচলিত জাল হাদীস 


5১৯৯৬ইং' | 

১৪৪-তাবসিরাতুল আগি্লা 21১০ »৮০৮০-১৪£ 
আবুল মুঈন নাসাফী (৫০৮হিঃ) দামেক্ক; 

১৯৯৩ইং 

১৪৫-_কিতাবুল ইসতিগাসা ফিররদ্দে ১৮1. 9৮৯২ এ০৮০$- 26 
আলাল বাকরী র এ 4০ 
ইমাম ইবনে তাইমিয়া (৭২৮হিঃ) দারুল ্ 

ওয়াতন, রিয়াদ সৌদি আরব; ১ম 

সংক্করণ-১৪১৭হিঃ _ ১৯৯৭ইং 

১৪৬-ইখতিলাফে উন্মত আওর সিরাতে 41০ 9১1 ০০। ১১৮০৮1-৭৪৭ 


ুহাঙ্মাদ ইউসুফ লুখিয়ানভী, মাকতাবায়ে নি সস্পি 
লুধিয়ানভী, করাটী 
১৪৭-রাহে সুন্নাত ৩০০ /১-১৪৬ 


সরফরায খান সফদর ইদারাতুস সাকাফা 
ওয়ান নশর, ১২তম সংস্করণ-১৪০১হিঃ 5 


১৯৮১ইং | 
বিবিধ | ০১০৫ 
১৪৮-ইকতিযাউল ইলমিল আমালা এ) ৭1 ০5765 


বাগদাদী -(৪৬৩হিঃ) আল মাকতাবুল 

ইসলামী, বৈরুত; ৩য় সংঙ্করণ 

১৪৯-জ্জাতুয়াহিল বালেগা 25001 4] 3৮-)£৭ 
শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দেসে দেহলভী নি ১ 
(১১৭৬হিঃ) দারুল মারেফা, বৈরুত 

১৫০-তাহকীকাতুন ওয়া আনযারুন ফিল 01৮) ৮$ ১0571$ ০০০৮০ 
কুরআনি ওয়াসসুন্নহ 1 
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প্রচলিত জাল হাদীস ২৬৫ 


১৫১-কীমাতুয যামান ইনদাল উলামা ূ «(111 ০০ ০ 2৪৪০১ 
আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ (১৪১৭হিঃ) 

মাকতাবুল মাতবৃআতিল ইসলামিয়া, 

হলব-সিরিয়া; ৬ষ্ঠ সংক্করণ 

25 মুকাদ্দিমাতি কিতাবিত (441 3 ০৮৪০4৪৮7১০1 


আব্দুর রশীদ নোমানী (১৪২০হিঃ) লাজনাতু 
ইহইয়াইল আদাবিস সিন্দী, করাটা 
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